আ্ষস্ঘন্জী 


( “ত্রন্ষময়ী” চিত্রের ব্যাখ্যা-পুস্তক ) 


এ দেখ সেই মাগীর খেলা । 
মাগীর আপ্ত ভাবে গুগ্বলীলা ॥ 


শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 


[ সর্ধ-সব্ সংরক্ষিত ] মূল্য ।/* আন! । 


প্রন্চাশন্ক- 
শ্ীরামনারায়ণ ভটাচার্য্য 
দেওয়ানজী সীট 
রিষিড়া, জেল! হুগলী 


প্রিন্টার প্রন্যোতিশ্তন্্র ঘোষ 
কটন প্রেস, 
৭, নং হারিসন রোড, 
কলিকাতা । 





অথগুমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌, 
ত২প্পং দশিতং যেন তন্মৈ হী প্তরবে নমঃ ॥ 


ব্রহ্মময়ী গ্রস্থ ও চিত্রের, 
₹--নগ্স-সজ্ঞ 


যে স্ত্েহময়ী মাতা, আমাদের বাল্যাবস্থায়, 
আমাদের, ন্নেহময় পিতার কোলে মাথা রাখিয়া, 
অকালে মহাশক্তিতে বিলীনা হন-- 
এবং যে খাষিকল্প পিতা, স্বীয় ভাবী-মৃত্যু-দিন, 
নির্ধারণ পূর্বক, 
৬কাশীধামে যাইয়া, নির্ধারিত দিন মধ্যে, 
শিবত্ব-পদ্দ লাভ করেন )__ 
হতভাগ্য আমর1) 
ধাহাদের সেবা কার্যে বঞ্চিত হইয়া, 
এ জীবনে, অন্ৃতাপ-দগ্ধ-_ 
“সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও ঈশ্বরী-স্বরূপা, পিতা ও মাতার” 
সন্তান--. 
আমর! ভাই ভন্নী কয়টি মিলিয়া, 
এই ক্ষুদ্র গরস্থথানি ? 
এবং চিত্রথানি,- 
ইহার গ্রক্কৃত অধিকারিণী, অকালে কাল-আকধিতা, 
“একটি ছিন্ন। লতিকার» 
উদ্দেশ্যে 
অশ্রপূর্ণ নেত্রে, উতমর্গ করিলাম। 


ভূমিকা 


পরম পুজনীয়, পরমারাধ্য শ্রীগুরু-কপায়, যাহ। এক সময়ে অনুভূত 
হইয়াছিল, শাস্্ার্থের সহিত তাহার একা এবং তাহা তত্ব বহুল হওয়ায়, 
নিজেরই পরিচালনার জন্ত তাহা, যথাশক্ি চিত্রিত ও লিপিবদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছিলাম। পরে সে সকল, শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত করিলে, 
তিনি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন ) তন্মধ্যে, “যখন লিখিয়! রাখিয়াছ, 
তখন ভবিষ্যতে এ সকল প্রকাশ করিলে, অনেকের উপকার, অথবা! 
আনন্দ-বদ্ধন হইতে পারিবে, এবং অবস্থা অনুকূল হইলে তাহ! করিও” 
তাহার এই কথাই এক্ষণে, উল্লেখ যোগ্য । সে আজ সাত বৎসরের 
কথা। শ্রীগুরুদেবের এক্ষণে ৬পুরুষোত্তম প্রাপ্তি হটুয়াছে, আমারও 
জীবন-নাট্যের চতুর্থাঙ্ক অভিনীত হইতেছে। এইউন্য অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল 
না'হইলেও, অতি কষ্টে *ক্রঙ্গময়ী” চিত্রথানি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে লৌক- 
লোচনের গোচরীভূত কর! হয়। মাত্র ছুই সহম্র ছবি ছাপা হইয়াছিল, 
দেঁড়মাসের মধ্যে তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় বন্মতী, নায়ক, অমৃতবাজার, 
প্রতাকর আদি ৫৬ খানি ব্যতীত, অন্তান্ত সংবাদ পত্রকে উপহার 
দিতে পারি নাই। সংবাদপত্র ও নানাস্থান হইতে আগত পত্রগুলির, 
প্রশংসাবাদ উদ্ধৃত করিয়া, বিজ্ঞাপনে প্রপার বৃদ্ধি করিতে আমার ইচ্ছা 
নাই; কারণ ইহা বিজ্ঞাপনের জিনিষ নহে। 

ধন্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞানের, আদি জননী ভারতমাতার ছুর্দিনের এই 
পরিবর্তন সময়ে, প্ধাহার! ধর্মই জাতীয়-উন্নতির প্রথম সোপান” বলির! 
মনে করেন অথবা উহাতে ধাহার্দের আগ্রহ আছে, তাহাদের জন্তই 
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ছবিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে, ছবিখানিতে, ও তন্তর্গত 
তত্বের বাখা-পুজকের জন্য সাধারণের আগ্রহাতিশধ্য দেখিয়!, এতদ্ুভয়ই 
প্রচুরভাবে প্রচারের চেষ্টায় রহিলাম। ভারতের ভাগারে যে সকল 
রদ্ব, আর্ধাধথধিগণ কর্তৃক সংগৃহীত, ও তাহ! লাভ করিবার যে সকল 
সরল পন্থা গ্রদশিত আন্ছ, তাহা জানিতে, চিনিতে, ব। তাহার অনুনরণ 
করিতে না পারায়, আমাদের এত দুর্দশা) যাহা! অবলম্বন কিয়া অগ্যান্ত 
অনেক জাতি ধন্য হইয়া যাইতেছেন, ছবিখানি দেই সার্দজনীন 
ধর্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভত্বের মানচিত্র, এবং পুস্তকথানি স্মারকলিপি 
মাত্র ।| ইহ! সেই চির-সত্য পুরাতন তত্বের সঙ্কলন, সুতরাং ইহাতে আমার 
কোন কৃতীত্ব নাই! বিষয় অতি মহান-_আামার বিগ্তা, বুদ্ধি অতি 
সামান্য, অনেক ক্রুট থাঁকিতে পারে, তজ্জন্ত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম! 
প্রার্থী। 

পূর্বোক্ত রত্ব গকলের অধিকারী হইবার পথে, এতদ্বারা যদি কেই 
কিঞ্চিং উপকার লানু করিতে পারেন, তবেই 'আমার সার্থকনা। 


গ্রন্থকার 


নল 


৮4 
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তো 


রা ধা 
গুল্পতে নন্মও রর সপ্ত 
৫ 


উর ; 
প্রথম অধ্যায়ং: ডে 


মি ৫ 


প্রতিপাদ্য 


এই অনন্ত রহস্তময় জগতের মধ্যে, জীবলো ক-শ্রেষ্ঠমনুযযু্লোকের 
জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে জীবনের লক্ষা কি? হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, 
ৃষ্টানাদি যে কোন ধর্মীবলম্থীই হউন, অথব! প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ- 
চক্রবর্তী সম্রাট বা মুষ্টি-ভিক্ষান্ন-জীবী কৌপীনধারীই হউন, এক ঈশ্বরের 
ষিস্থ, এক মনুষ্যুজাতির জীবনের মূল লক্ষ্য যে, প্রকারাম্তরে এক এবং 
সার্বজনীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, সকল ধন্মীবলম্বীই সেই এক, 
অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। রূপ, গুণ ও ক্রিদ়্াবৈচিত্রময়--এই 
একই জগতে, একই রূপ, প্রাণ, মন, ও দেহ লইয়! একই পথের পথিক হইয়া! 
বিভিন্ন যানারোহন কারিয়া চলিলেও, লক্ষ্টীভূত গন্তব্যস্থল ষে একই সত্যে 
পর্যযবগিত, এবং সেই সত্য যে একমান্র ঈশ্বর, তাহ। মনুষ্যুমাত্রেই স্বীকার 
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করেন। সেই সত্য--অর্থাৎ সৎ-স্বরূপ ঈশ্বরই যে, স্বীয় চিৎ ও আনন্দ- 
রূপিনী ইচ্ছাশক্তি বিকাশ পূর্বক এ জগৎ রচনা করিয়াছেন, কিপিং 
অগ্রগামিগণের সে বিষয় অবিদিত নাই। মানুষ এ জগতে জীবে প্রেম 
ও নামে রুচি এই ছুই মহাভাবের সাহাধোই যে. সেই সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর- 
সারিধা প্রাপ্ত হন তাহাও সর্ববাদি-সম্মত মত। 

জীবমাত্রেই,--এ জগতে যে স্থুের জন্ত লালায়িত, সেই এহিক 
স্থথ সন্তোগের পরিণতি ও পরিতৃপ্ত রূপ-ধর্্ম অর্থও কাম, এবং এই 
তিনের পরিত্যক্তি-নূপ-মোগ্ষ_-এই চতুবগ্ফল, সেই ঈশ্বর-সন্িধানেই 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

“জীবে প্রেম ও নামে রুচি” মানবীয় ধন্মেধ পরিণতি, এবং ইহাই 
“সার্ধজনীন ধন্”--এই ধর্ম সহায় করিয়! অর্থলাভ, ও ক্রমে কামনা 
পরিতৃপ্থি হইলে পর, লক্ষ্টাভূত মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । মানবাস্মা 
তখন, ঈশ্বর-সগ্লিধানে চিরশান্তিম্থ ভোগ করিতে থাকেন-__ইছাই সমস্ত 
ধরশান্ত্রের সারমন্্ব। অতএব প্রতিপন্ন "হইতেছে যে, চতুবরগলাভই 
মনুষ্যজীবনের “সার্বজনীন লক্ষ্য*। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পব্িচ্ছেছ 
প্রতিপন্ন 


পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ_-এই 
চতুবির্গলাভই মন্তুষ্বজীবনের “পার্দজনীন লক্ষ্য”। ইহার মধ্যে ধর্ম, 
অর্থ, ও কামই ভোগা-বিষয় এবং মোক্ষে ত্যাগ । মোক্ষে লক্ষ্য রাখিয়! 
ভোগ করিলে, দে ভোগ মোক্ষ-প্রাপ্তির কারণই হয়, কিন্তু নেই লক্ষ্য- 
্রষ্ট হইলেই, ভোগের আশ! ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে | এই মায়িক জগতে 
মারাবন্ধ মান্ুধ-জাতি কালপ্রভাবে এহিক ভোগে মত্ত হইয়া, মোক্ষে 
লক্ষ্যভ্র্ট হইগা পড়েন ; তখন ধর্ম, অর্থ, ও কামের সার্বজনীন ভাব, 
সম্কুচিত হইয়া, দেখ, নমাজ, বাঁ বাক্তিগন্ত-ভাবে আকৃষ্ট হয়। এইরূপে 
ক্রমে ধন্মাদিতে গ্লানি উপস্থিত হইন। জগতে নানারপ অত্যাচার 
অশান্তি, দুঃখ ও কণ্টের আবির্ভাব হইতে থাকে। এইরূণ সময়ে 
তগবং-প্রমুখ-অবতারগণ, এই মর্তলোকে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সাময়িক 
গ্লানি দূরীকরপপূর্ববক, সেই সার্বঙ্জনীন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
থাকেন, ইহাই যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়ম । 

ুদ্ধদেবের সর্বজীবে প্রেম-প্রতিষ্ঠা ও নির্বাণ-মুক্তি, এবং শিবাবতার 
শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য দেবের অগ্বৈতবাদ, প্রচারের পর, এবং আধুনিক 
কালের নু[নাধিক পাঁচশত বদর পূর্বে, প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব 
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এই চিরসত্য ধর্মের উদ্দীপনা করিয়াছিলেন। স্বার্থের দাস মানুষ যখন 
পুনরায় তাহা ভূলিল); ভগবান রামকুঞ্জ পরমহংসদেব আবার তাহা 
প্রচার করেন। এখন তাহারই ক্রিয়া হইতেছে, এবং তাহাতেই সমস্ত 
ধর্জগৎ আলোড়িত হইতেছে। “জীবে দয়া ও নামে রুচি”রূপ 
শান্তিময় রাজ্যের দৃশ্ত, মানবজাতির মানস-চক্ষের সন্মুথে উঁকি ঝুঁকি 
মারিতেছে। মানবজাতি সে রাজো বাঁদ করিবার জন্ত, সে আনন্দ ভোগ 
করিবার জন্য, সেই ক্ষণিক দৃশ্ের প্রতি সত্ষ্ণনয়নে চাহিয়া! রহিয়াছে। 

কলিষুগে ভারতে ধেমন, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্ধা, চৈতগ্তদেব 'ও 
পরমহংসদেবাদির দ্বারা এই সত্যধর্ম বিকশিত হইয়া, ক্রমে ভাচা প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য-জগতে প্রচারিত হয়ঃ থু নহণ্মদাদি মহাত্মার এ্রচারিত 
ধর্ধের তরঙ্গও, সেইন্ধূপ প্রতীচ্য ও প্রাচা-জগতে নুনাধিকভাবে, 
তৎকালীন মলিনত্ব দূর করিয়াছেল। এই সার্বজনীন ও সত্যধর্খ্ম সম্বন্ধে 
এই কল 'ভগবান্-আখ্যাধারীগণের কোন মতভেদ নাই। সুতরাং 
ইহাদের নি্দি্ট বিধিই "সার্বজনীন বিধি এবং পন্থা । 

যদিও এক্ষণে, পৃথিবীতে নান! ধর্মমত প্রচলিত হইয়া নাঁনারপ 
মত্বৈধ ঘটিয়াছে, কিন্ত এ বিষয়ে বিশ্যেরপ আলোচনা করিলে হাই 
অনুমান হয় যে, অতি গ্রাচীনকালে, মন্ুষ্যজাতির জীবনের লক্ষ্য ও 
তন্নির্দেশাম্বক ধর, এক-প্রারুতিক, সার্বজনীন ও অন্ধিতীর় ভাবেই 
বর্তমান ছিল। 

পৃথিবীর স্থলভাগ এক্ষণে যে আকারে অবস্থিত, পুরাণে তাহ! 
জদ্বদ্বীপ নামে বর্ণিত আছে। জদুদ্বীপ, সপ্তদ্বীপা ধরণীর পঞ্চম দ্বীপ। 
পূর্বে ক্রৌঞচ প্রক্ষ, শান্মলি ও কুশ নামে আরও চারিটি দীপের ক্রমান্বয়ে 
উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার! ক্রমান্বরে জলমগ্র ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া, 
বর্তমান জনুদ্বীপের উদ্ভব করিয়াছে। ভবিষ্যাতে, জন্বুদ্বীপও জলমগ্ন হই! 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫ 


শাক ও পুক্ধর নামে আরও দুইটা দ্বীপের ক্রমান্বয়ে উদ্ভব করিবে। 
পৃথিবীর এইরূপ পরিবর্তনই থও প্রলয় নামে কথিত হয়। বর্তমান জু- 
স্বীপের অধিপতি বৈবস্বত মন্থ।। মনু ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। ইহা! 
মানবজাতির অধিনায়কত্ব পদ এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ, মানুষই 
ক্রমোন্নতি পথে সাধনার ছ্বার৷ এই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে 
পূর্ব্বে আরও ছয় জন মন্ুর আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে । ইহার! জ্যোতি 
দেহধারী। সন্তবতঃ এই বৈবন্বত মন্তুই, মুসলমান ও খ্ৃষ্টধর্্ গ্রন্থে 
নুঃ বা নোয়! নামে বধিত আছেন। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে মনুষ্য-জাতি, এই বৈবস্বত মন্থুর বিধাঁনমত 
পরিচালিত হইয়া আপিয়াছেন। কালক্রমে মন্ুষ্যের সংখা! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইলে, পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তার লাত পূর্বক, আদি মনুষ্যজাতি হইতে 
তাহারা পৃথক হইয়া পড়েন। এই আদিন মনুস্যাতিই আর্ধ্যজাতি 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়। থাকেন। আধ্যজাতির আদিম বাসস্থান মধ্য 
এসিয়ায় ছিল, ইহা অনেকে নির্দেশ করেন । 

“আর্ধাজাতির প্রথম শাখা ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েন) 
ইহাদের সত্যতার মূলমন্ত্র ছিল প্ধ্শু*। 

দ্বিতীয় শাখা, মিশর, ক্রীট, আরব, ও ভূমধ্-সাগরের দক্ষিণ উপকূল, 
ইত্যাদি স্থানে বিস্তৃতিলাভ করেন) ইহাদের সত্যতার মূলমন্ত্র 
ছিল “বিজ্ঞান” । 

আর্ধ্যজাতির তৃতীয় শাখা পারস্তের দিকে বিস্তৃত হয়েন, ইহাদের 
সভ্যতার মূল মন্ত্র ছিল ০শুদ্ধি”। 

চতুর্থ শাখা, গ্রীন, রোম. প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া ষে সভ্যতা 
স্থাপন করেন, তাহার মূল মন্ত্র হয় “সৌন্দর্ধা* | 


ঙ ব্রহ্মময়ী 


পঞ্চম শাখা, জর্্মানি, ইংলও, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া ষে 
সভ্যতা স্থাপন করেন, তাহার মূল মন্ত্র হয “ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিযোগিতা” |» 

এইরূপে, কালক্রমে মন্তুয্যের সংখ্যা যতই বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইতে লাগিল 
এবং তদানুসঙ্গিক ভোগ ও বিলাস বাসনা বাড়িতে লাগিল, ততই, দেশ, 
কালও পাত্র বিভেদে, নিজ নিজ দেশবাসীর স্থৃবিধানুষায়ী ধর্শাও, তত্ব 
দেশের মনীষিগণ কর্তৃক, উক্ত আদি ধর্মম হইতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। 
এইরূপেই নানা দেশে নানা ধন্ম তভৎ দেশবাসীর নির্দেশাত্মক হইয়া 
উঠিল, যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি। তখন যদিও 
সকল দেশের বিভিন্ন ধর্ম মতই, সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতে লাগিল; কিন্ত সার্বজনীন লক্ষ্য আর সেরূপ স্থির রহিল না, 
এবং দেশভেদে আচার ব্যবহারাদিও বিভিন্ন প্ররুতি-বিশিষ্ট হইয়া পড়িল। 

সার্বজনীন লক্ষ্যত্রট হইয়া কেন ধর্মীবলম্বিগণ, ইহলোকের সুথ-সাস্তোগ 
ও বিলাস-বাসন! চরিতার্থতাই জীবনের লঙ্গস্থানীয় করিল, কোন ধন্ধীব- 
লম্বিগণ ইহ জীবনকে ক্ষণস্থায়ী বিবেচনায়, পরলোক-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল। 
কেহ বা নিজ কষ্পনানুযায়ী অনির্দিষ্ট পরলোক গঠন করিয়! তাহার অনুকুল 
মতে জীবন-যক্তে ব্রতী হইল। কেহ্‌ বা পরলোকের কথা ভুলিয়া নাস্তিক 
হইল, কেহ ঈশ্বরের সাকার মূর্ঠি কল্পনা! করিল, কেহ বলিল ঈশ্বর 
নিরাকার; আবার কেহ বলিল, ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার উভয়ই। 
পৃথিবী অনন্ত রহন্তে পূর্ণ হইয়! উঠিল, নানারূপ মত্তাত্তর হইতে লাগিল, 
বাকৃবিতওা। হইল, যুদ্ধ হইল, কেহ মরিল, কেহ বাঁচিল। 

কখন ব| কেহ এ সমস্তার মীমাংসার দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, 


* ইহ! শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ' দত্ত বেদাত্তরত্ব মহাশয়ের উক্তির সারসংগ্রহ করিয়! 
বর্ণিত হইল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭ 


“আমি ঈশ্বরের প্রেরিত, তোমরা সকলে আমার কথা শুন”, কেহ 
বলিলেন, "আমি তাহার পুত্র*্, কেহ বলিলেন, “আমি তাহার দোস্ত, 
অর্থাৎ বন্ধু*। কেহ বলিলেন, “আমি তাহার অংশ*, আবার কেহ 
বলিলেন “সোইহং* অর্থাৎ তিনিই আমি। তন্মধ্যে, কেহ নির্যাতন 
ভোগ করিলেন, কেহ নিহত হইলেন, কেহ নিজ দেশে লাগ্চনা ভোগ 
করিয়া পর দেশে পূজা! পাইলেন, কেহ ব! নিজ সনাজেই পুজিত হইলেন। 
কেহ ইহ জীবনে পুজিত হইলেন কেহ বা জীবনান্তে পূজা পাইলেন ) 
আবার কেহ “ভগবান্‌, আখ্য। প্রাপ্ত হইয়া ইহজীবনে এবং জীবনাস্তে ও 
পুজিত হইতে লাগিলেন । 

সর্ধলীলাধারকালের আবর্তনে, জগতের পূুর্বোক্তরূপ পরিবর্তন 
অনস্তস্তাবী | ইহা' স্থষ্ি, স্থিতি ও লয়গুণেরই ক্রিয়া । এক, ক্রম-প্রসারিত 
ভইয়! দশের উৎপত্তির কারণ হয়, এবং সেই দশ, ক্রম-বিবন্তিত হইলে, 
পুনশ্চ অনাদি একেই পরিণত হয়। সেই পুরাতন একই, আদি, অব্যক্ত 
ও সকলের সমষ্টি এবং তাহার পর হইতে দ্বৈত, ব্যক্ত এবং ব্যষ্টি। 
এইরূপেই এক সার্বজনীন ভাব হইতে, দেশ, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তিগত 
ভাবের উৎপন্তি হইয়া জগতের নানা বৈচিত্র-সাধন পূর্বক, ব্যষ্টিবূপে 
নানা লীল! করিয়া, পুনরায় সেই অনাদি এক বা সমট্টিতে পরিণত হস, 
ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । প্রাচীন শান্ত্রকারগণ এইজন্তই, কাঁলের এই 
আবর্তন ও বিবর্তনকে, সতা, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিধুগে বিভক্ত 
করিয়া, তত্তৎকালের প্রাকৃতিক লীলারও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 

এই অবশ্তম্তাবী কারণ বশতঃ, এক্ষণে মানব্জীতি জীবনের সার্বব- 
জনীন লক্ষাত্রষ্ট হইয়া, বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেশ, জাতি, সমাজ ও 
ব্যক্তিগত স্বার্থে আক হইয়াছে ; সুতরাং মতান্তর বিধায়ে বাক্‌ বিতও| 
যুদ্ধ বিগ্রহাদ্দির ও নিবৃত্তি নাই। যে যে কালে এইরূপ কারণ উপস্থিত 


৮ ব্রহ্মময়ী 


হইয়াছে, সেই সেই কালে, যুদ্ধ বিগ্রহাদিরও উদ্ভব হ্ইয়াছে। কতই 
উষ্ণ নরশোণিতশ্রোতে ধরণীবক্ষ কর্দমান্ত হইয়াছে,__-উনুক্ত কূপাণ, 
নররক্ত পান করিতে করিতে নবধন্-গ্রচারে অগ্রসর হইয়াছে,_-কত 
উপদেশ, বক্তৃতা! ও প্রলোভনাদি, ধর্ম প্রচারের সহায়ন্বরপ হইয়াছে। 
আবার কখন জ্ঞান আসিয়। জগতের অন্ধকার দূর করিয়াছে--কখন 
ভক্তি আসিয়৷ তাহার বিমল জ্যোতালোকে, মানবজাতিকে পরিপ্লুত 
করিয়াছে-কখনও বা প্রেম আসিয়া! সেই পুরাতন সার্বজনীন তাবের 
বসস্ত-হিল্লোলে মানবজাতিকে উৎফুল্ল করিয়া, মেই এক অনাদি, 
প্রিয়তম পরমেশ্বরের সার্বজনীন গ্রীতি প্রচার করিয়াছে । 

এক্ষণে কিন্তু, অশান্তিময় কালেরই ক্রিয়া হইতেছে । মানুষ স্বার্থের 
মোহে ক্রমে মনুয্ত্ব-বিহীন হইতে বসিয়াছে ; ইন্দ্িয়-লালসা, ভোগ- 
বাসনা, ও সুখ-সস্ভোগেচ্ছার প্রাবল্যে, মানুষকে অন্ধ করিয়! তুলিয়াছে। 
একজন অতিরিক্ত ক্ষীর, সর, ননী খাইয়! পরিশ্রম অভাবে অগ্রিমান্দ্ 
রোগ আনয়ন করিতেছে, আর একজন এক পয়সার ছোল! থাইয়৷ 
সমস্তদিন অসুরের স্তায় খাটিতেছে, কেহ বন্ত্রাভাবে অদ্দোলগ্গ অবস্থায় 
শীতাতপ সহ করিয়া জীবন যাপন করিতেছে, আর কেহ অতিরিক্ত ও 
অনাবশ্তক বস্ল-তৃষণে সজ্জিত হুইয়!, বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতেছে,। 
কেহ স্বদেশোৎপনন শস্তে বঞ্চিত হইয়৷ ছুভিক্ষের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদুখে 
পতিত হইতেছে, আর কেহ সেই শম্তাদি লুঠন করিয়া তাহা হইতে 
বিলাস-বাসন! চরিতার্থকারী মছ্যাদি প্রস্তত করিয়া, সুখে পান 
করিতেছে। 

এৰ ঈশ্বরের হ্ষটিম্ব, এক মনুষ্বজাতির প্রতি, মনুষ্যজাতির এই 
আচরণ কি এক-ঈশ্বর জ্ঞানের পরিচায়ক ? যে মনুষ্যজাতি,_জীবের 
জন্মগ্রহণের পূর্বেই, তাহার আহীর্ধয-সংস্থান-ব্যবস্থার জগ্ত, ঈশ্বরকে 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৯ 


ধন্যবাদ দেয়, এ ব্যবহার কি সেই মনুষ্যজাতির ? অথবা জীবনের লক্ষ্য- 
রষ্ট হইয়। দেই মনুষ্যঞ্াতি আজ পিশাচজাতিতে পরিণত হইয়াছে; 
তাই এত কাড়াকাড়ি, এত মারামারি, এই ভীষণ জীবন-সংগ্রাম ! 

অধ্যাত্ব-জ্ঞান-নিপুণা, বিদ্ষী শ্রীমতী আনি বেসেন্ট প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
জগৎ পর্ধ্যবেক্ষণ করিরা, এ সম্বন্ধে যাহ! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! এন্থলে 
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নতোমগুল-বিহারী অসংখ্য পক্ষিকুলের, আহার্ষ্ের অভাবে মৃত্যু 
হয় না, কাননবাসী পণ্ডকুলের, আহাধ্যের অভাবে মৃত্যু হয় না, জলতল- 
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নিবাসী জল-জন্তদিগেরও আহার্যের অভাবে মৃত্যু হয় না, পিপীলিকা 
কীট পতঙ্গেরও আহার্যযের অভাবে মৃত্যু হয় না, আর আত্ম-শ্রেঠতা- 
প্রচ্িপাদক গর্বোন্নত মনুষ্যজীতির ষে প্রায়ই, দুভিক্ষে বা আহার্য্ের 
অভাবে মৃত্যু হয়, ইহার কারণ কি? বিলাঁস-বাসনা-বিদগ্ধ লক্্যত্রষ্ 
জীবনের স্বার্থপরতাই, কি ইহার কারণ নয়? 
হে মনুষ্যজাতি! যদ্দি তুমি বিলাস-বাসনার কুহকিনী মায়ায় ন! 
মজিতে এবং জীবনের সার্বজনীন লক্ষা না ভূলিতে, তবে বুঝি এ জগতে 
সেই সতাষুগ চির-বর্তমান থাকিত, আর তুমি সেই স্বল্ায়াস-লব্ধ আহার্ষ্যে 
পরিতৃপ্ত হইয়া, এই অনন্ত বিশ্ব ও নিশ্বপতির ধ্যানে তন্ময় হইয়া, 'অনন্ত- 
জ্তান ও অসীম আনন্দ উপভোগে, এই নশ্বর জীবনের সার্থকতা! উপলব্ধি 
করিতে পারিতে ! 
যে পরিবর্তনশীল ও নৈচিত্র-বিধায়ক কালের লীলায়, আজ তোমাদের 
এ হেন দশা উপস্থিত হইয়াছে, সে কালও যে পুনঃ পরিবর্ঠিত হইতে 
আরন্ত করিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল মানবগণ অন্ুতব করিতেছেন। 
তএব তুমিও তোমার কাল-নিশার ভাড়া পরিহার করিয়া, তোমার 
অবশ্ত কর্তব্য সম্পাদন হেতু--তোমায় মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার 
পরিবর্তে সার্থকত। সাধনের জন্য,__পুরুন্কার অবলম্বন পুর্বক, জীবনের 
লক্ষা স্থির করিয়া, তদন্ুরূপ কর্মে গ্রবন্ত হও। এই অনিত্য জগতের, 
নশ্বর জীবন-বিশিষ্ট হে মনুষ্যজাতি! এস আমরা ছু'ৎ-মার্গ, আত্মীভিমান, 
ও জ্বাতীয় সংকীর্ণতা, ত্যাগ করিয়া, স্বধর্-নিহিত সত্য-তত্বে লক্ষাস্থির 
রাখিয়া, পিতৃপুরুষগণের পদামুসরণ-পূর্ববক, স্বীয় দেহ, আত্মা, আত্মীয়, 
গুহস্থ, পল্লী, সমাজ, সম্প্রদায়, সংঘ, জাতি, বিদেশ, বিজাতি, এবং 
ক্রমশঃ বিশ্বের সার্বজনীন-মঙ্গল-বিধায়ক “প্রতিষ্ঠান” আদির রচনা 
করিয়া মানবজীবন সার্থক করি! আমাদের এই শুভ ব্রাহ্গমূনর্তে, 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১১ 


আব্মমর্ধ্যাদার গৌরবান্িত মঙ্গল প্রদীপ জালিয়া, সেই বিশ্বমঙ্গলের 
প্রাতরোপাপনায় রত হই। সেই বিশ্বমঙ্গলের মগগলময় বিধানে, 
কালনিশার এই অবশিষ্ট তিমির শীঘ্রই ছুরীভূত হইবে। ব্রন্ণ্য-ভাম্বর, 
বিষ্ণুতেজ, বিবস্বান্‌ হুধ্যদ্দেব-_শীঘ্বই জগৎকে প্রকাশ করিয়া, আমাদের 
অভিলধিত কর্মের ৫ক্ষত্র প্রদান করিবেন। যে মোহের উপাধানে 
মস্তক-নির্ভর করিয়া, আলগ্তের শধ্যায় আমরা নিদ্রিত ছিলাম; সেই 
আলম্ত ছুরীকর ৭পুর্বক, আত্মনির্রতার নবজীবন প্রদানের জন, এ 
দেখ পূর্বাকাশ আলোকিত করিয়া সহত্রাংগু হ্র্যদেব সহত্র বাহু 
প্রসারণ করিতে করিতে জবাকুন্ুমশঙ্কাশংরূপে উদয় হইতেছেন। 
বিহঙ্ঈমকুলের আনন্দ-উচ্ছাশকুত স্বর-লহরীতে এ শোন জগত মুখরীত 
হইয়। উঠিল) শঙ্ঘঘণ্টা রবে, দেবমন্দিরাদি নিনাদ্দিত হইতে লাগিল ; 
অতঃপর এম আমরা আত্মনির্ভরতা সহায় করিয়৷ আয্মসাক্ষাংকারে 
সচেষ্ট হই। আত্মপা ক্ষাংকারের ফলেই, আমরা সর্বমঙ্গলা বিশ্ব-জননী 
মহাপ্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিব। কৃপামযী মাতার সাক্ষাৎকার 
লাভ হইলে, ধ হুর তক্রম-প্রভাব-বিশিষ্ট কালকেও জয় করিতে পারি। 
কারণ, সেই মহাকালও যে তোমার বিশ্বজননী মাতার পদদলিত। সেই 
রাতুল পাদ-পন্মে যে চর্তু্র্গ প্রহার নিত্যশোভা পাইতেছে, বে 
আমাদেরই জন্য। মোক্ষ, পরমার্থ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্যাদি-রদ্ব 
গ্রথিত হইয়। সেই হার মা আমাদদিগকেই দিবার জন্য ব্যকুল!। কিন্তু 
মা কৃপাময়ী হইলেও ন্যায়ের সৃষ্টিকত্রী, অন্ায়ের প্রশ্রয় দিতে 
পারেন না; তুমি উপযুক্ত না লইলে পাইতে পার না। এই বিশ্ব 
যিনি উপযুক্ত হইতেছেন, তিনি উহ! লাভ করিয়া, জগৎকে উহার গ্রভায় 
প্রভান্বিত করিয়া, ধন্য হইয়া যাইতেছেন। 


সই 
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পূর্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীতে নানা ধর্মমত প্রচলিত হইলেও, ভারতীয় 
আধ্য খধিগণ প্রচারিত ধর্মশান্ত্র যে অতীব প্রাচীন, ইহ! আধুনিক কালে 
সকল দেশের গণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এই হেতু ইহাই, 
জগতের আদি ধর্ম বলিয়া অনুমিত হয়। অপৌরুষেয় বেদই ইহার 
প্রনাণ। বেদ, আদি, সার্বজনীন ও প্রাকৃতিক ধর্মমূলক বলিয়া, অপৌরষেয় 
উপাধি লাভ করিগ়াছেন। বেদ, সার্বজনীন প্রেম ও ভগবদ্তক্তি-মূলক 
মহাভাবদবন্ন-সমন্থিত ব্রহ্মনিপ্পন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপাসনা করিতে শিক্ষ1 
দিয়াছেন। বেদান্ত, উপনিষদার্দি, সমস্ত সনাতনধর্ম-শাস্ত্রই মানবজাতিকে 
প্রথমে ব্রহ্ষ-মুদ্রে মগ্ন হইয়। পবিত্র হইতে, এবং তদান্থকুলো সমস্ত 
প্রারৃতিকভ্ঞান লাভ করিয়, পরে সেই বিশ্ব-প্রকৃতির উপাদনা করিতে 
শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতিকে লইয়াই জীবের জীবনযাত্রা, এবং ব্রক্ধজ্ঞানই 
সেই জৈবভাব হইতে পরিত্রাতা। ব্রন্ধজ্ঞান লাভ না হইলে, প্রাকতিক- 
জ্ঞানের পূর্ণৃতাও হত না। মারধ্য খধিগণ এইজন্য বিধান করিয়াছিলেন, 
যে বালক সপ্তন বংসর বয়সে, গুরুরূপ ব্রহ্মসমুদ্ধে মগ্ন হইয়।,_ত্রঙ্গচর্যের 
সাহায্যে, প্রথদে জ্ঞান'রত্ব আহরণ করিবেন। পরে যথাকালে, 
পবিত্র চিত্তে পিতৃগৃছে প্রত্যাবর্তন পূর্বক, গাহ্‌স্থ্ায আশ্রম অবলম্বন 
করিয়া, পুরুষ ও প্রক্ৃতিম্বরূপ! পিতা ও মাতার ফেবা, আত্মীয়, 
বন্ধ-বান্ধবগণের সহিত প্রেম ও সর্বরজীবে দয় বিতয়ণ করিতে থাকিবেন। 
ততৎপরে, বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনে, নিজ ক্ষয়শীল দেহের ও আত্মার 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ 


উন্নতিসাধন করিয়া, সন্্যাসাশ্রম অবলম্বনপুর্বক, জীবদ্ুুক্তভাবে জীবের 
ছিত-পাধনে, জগতে বিচরণ করিবেন। 


গুরুই সান্ত ব্রহ্গ, এবং পিতা-মাতাই সাস্ত পুরুষ ও প্রকৃতি। পরম 
্রদ্ই অনস্ত ব্রহ্ম, সর্বলীলাধার মহাকালই অনস্তপুরুষ ও বিশ্ব-প্ররুতিই 
অনন্ত প্ররুতি। মানুষ প্রথমে সান্তজ্ঞান সাধন করিরা, পরে অনস্তে 
তন্ময় হইবেন, ইহাই বিধি! তখন এই অনন্ত-প্রকৃতি প্রদত্ত উপহার,-- 
ধন্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-_-এই চতুবর্গ বিধায়ী জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাহায্যে 
জগংস্থ জীবকুলকে আত্মীয় জ্ঞানে, তাহাদের সহিত প্রেম, এবং তাহাদের 
হিতসাধন করাই, এই নশ্বর মানব জীবনের সার্থকতা ও সার্ধজনীন 
লক্ষ্য । ইহ্থারই নামান্তর চতুবর্গ লাভ। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, থুষ্টান, 
বৌদ্ধ প্রস্থৃতি, বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোন মতভেদ থাকিতে পারে না; 
কারণ, এই সার্বজনীন সত্য, কোন ধর্-সম্প্রদায়েই অস্বীকৃত হয় নাই। 
যেকোন ধর্মম-সম্প্রদায়ই হউক, স্বধন্মই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়-_ 
দেশভেদে উহাদের আচ1র ব্যবহারাদি পার্থক্য-বিশিষ্ট,_এবং কাল প্রভাবে 
লক্ষাত্রষ্ট হইলেও-_এই সার্ধঙ্জনান সত্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা, যদ্দি কোন 
মানবজাতির অনভিপ্রেত হয়, তবে হিংস্র পশুজাতি হইতে যে, সে 
মানবজাতির কোন বিশেষত্ব নাই, ইহা! বল! যাইতে পারে। 


ঈশ্বর-সান্নিধ্য বা চতুবর্গ-লাভই, মানবজীবনের সার্বজনীন ও চিরন্তন 
লক্ষ্য। এই চারিটি একাদিক্রমে পূর্ণ করিতে পারিলেই, চতুবর্গলাভ 
সম্পূর্ণ হয়। তন্নযনে অর্থাৎ কেবল ধর্ম, কেবল অর্থ বা কেবল কামে, অথবা 
উক্ত ছুইটি বা তিনটির সমন্বয়েও ইহ! সম্পূর্ণ হইবার নহে। অধিকন্ত 
তাহাতে ছুঃখ ভোগেরই সম্ভাবনা । কিন্ত কালমাহাজ্মে এক্ষণে, ইহার 
বিপরীত হইয়া, হুংখ ও অনর্থে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। যাহার 


১৪ ব্রহ্মময়ী 


ধর্মজ্ঞান আছে, হয়ত তাহার অর্থ নাই, অথবা অর্ব আছে, বন্মত্তান নাই। 
স্থতরাং অতৃপ্ত-কামের ত্যাগ অনপ্তব হওয়ায়, মোক্ষ সুরুর-পরাহত 
হইয়াছে। চতুরর্মগাভ ধেন অগাধ্য-দাধন বিবেচনার, তাহার আ.লোচন। 
পধ্যন্ত পরিত্যক্ত-প্রায় হইয়াছে, এবং বিলা-ভোগরূপ তিমিরে তাহার 
স্থান অধিকার করিয়া, বছুমূপ্য মানবজীবনকে উদ্দেগ্তহীন ও ক্ষার 
করিয়াছে। আধ্য গুরুগণ এই চতুর্ব্বকল, সহজলন্ধ করিবার উদ্দেগ্র 
যে সমন্ত শান্ত্রার্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা ন| করিয়! 
উদরান-সংস্থান ও বিলাস-বাসন। চরিতার্থ করিবার জগ্ঠ, অহোরাত্র 
ু্টাছুর্টি করিলে, উক্ত চতুর্বর্দলাভের কঠিনত্ব অনুমিত হওয়া আশ্চর্ষোর 
বিষয় নহে। কিন্তু হে মানবজাতি! যদি তুমি তোমার স্বার্থপরতা ও 
বিলাসভোগের কথঞ্চিং হান করিয়া, সহঞ্ল্ধ মোটা! ভাত ও মোটা 
কাপড়ে ন্তষ্ঠ হইতে পার তবে তোমার অগোরাত্র ছটাছু টিব অনেকাংপে 
লাঘব হইবে, তুমি মনোবৃ্রিকে উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন করিতে অবকাশ 
পাইবে। আত্মনির্ভরতা ও মান্মপাক্ষাংকার পাইবে, এবং সেই আত্মানন্দ- 
বিধায়িনী জগজ্জননীর কৃপাদ শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞানাদির উন্নতির 
পরাকাষ্ঠা-ূপ চতুরর্গলাভ করিয়া, ইহ এবং পরলোকেও ধন্য হইছে 
পারিবে । . 

আর্ধ্য গুরুগণ অধ্যায্ববিগ্ভার জ্ঞানাপোক উদ্দীপিত করিয়া আব্রঙ্গ- 
্তস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জগতই, মানব-বুদ্ধির গোঁচরীহূত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু, হায়, ভারতবাপী আজ সে বিগ্তার আলোচন। তূলিয়!, ধর্ম, 
অর্থহীন, অপুর্ণকাম, ও মোক্ষ-লাভানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। 
ধর্মবষ্টতাই মানবের প্রথম পদস্থলন। রা্্ীয, দেশীয়, সামাজিক, ও 
ব্যক্তিগত সংকীর্ণত| ত্যাগ করিয়া, সেই নিত্য, সতা, সার্বপ্রনীন ধর্মাচরণেই 
আবার তাহার উথান সম্ভবপর, ইহ! এখনও অনেকেই অনুমান করেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫ 


ধর্মাচরণেই মানুষের মনুয্যত লাভ হয়। ভারতীয় নীতি-পান্্কার 
বলিয়াছেন ঃ-_ 

আহার-নিদ্রাভ্-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশ্ুতি্নরাণাম্‌। 

ধন্দোহি তেষামধিকো! বিশেষ ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ 


ধন্ম, অর্থ ও কামের সাধনায় দিদ্ধিলাভপূর্বক, জাগতিক সমস্ত 
সুখ ও দুঃখ ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, পরে তাহা ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র 
ব্রদ্ধানন্দ ভোগ করিতে করিতে, ক্রমশঃ দেহত্যাগ করাই মোক্ষলাভ। 
জীবেব দেহত্যাগ বা মৃত্রা অনিবার্ধ্য। থে অবস্থান উপনীত হইতে 
পারিলে, সেই মৃত্ুও স্থখ এবং আনন্দজনক হয়, সেই অবস্থার নামই 
মোক্ষ। ইহাই জীবন্ুক্তি বা সামীপ্য-মুক্তি | প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, যেন উচ্চবিদ্ভা শিক্ষার পথ স্বগম হয়, সেই বূপ 
মোক্ষ ঝ! সামীপা মুক্তি লাভ করিতে পারিলে, অপরা' মুক্তি-ত্রয় লাভের 
পথ মহজ হইয়া যায়। এই জগ্ত মোক্ষই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য । 
ইতঃপরে সাধকের হুক্-শরীর ব্রহ্ষলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। 
ব্রদ্মের সমীপবর্তা হওয়াই সামীপ্য মুক্তি। সেই ব্রঙ্গলোকে অবস্থান ও 
্রহ্মলোকের ক্রিয়ায ক্রিগ্নাবান্‌ হওয়াই সালোক্য_মৃক্তি। এই প্রশ্বরিক 
ক্রিয়াতেও পরিতৃপ্ত হইয়া,-সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় এবং সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয় ক্রিয়লাত্রয়ের জনক্বিত্রী, এবং এতৎমমূহের অতীত অবস্থার 
মৃলীভূতা -_স্তন্ধা ইচ্ছারূপিণী মহা প্রক্কৃতিতে যুক্ত হওয়াই সাযুজ্য-মুক্তি। 
ইহার পরই নির্বাণ) জগজ্জননী মহাপ্রকৃতির অঙ্গীতৃত হইয়া, তদীয়া 
লীলায় পরিতৃপ্তি সাধনাস্তে, পিতৃন্বরূপ, সেই এক, অনাদি, পরমপুরুষ 
নিপুণ ব্রন্ধে যুক্ত হইয়। পরম পরিতৃপ্রভাবে, স্থৃলদেহ ত্যাগ করাই 
নির্বাণ-মুক্তি। 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রত্যক্ষ 


নিগুপ ভ্রন্মা_পরম পুরুষ বা নিগুণ বন্ধ কি? ইনি সেই 
এক, অনাদি, অব্যক্ত ও অনন্ত কোটী জগত ব্রহ্ধাণ্ডের মূল এবং সমষ্টি। 
এই জগৎ আমাদের নিকট আংশিক-ভাবে পরিদৃগ্ঠমান, কিন্তু গগনপটে 
গ্রহ-নক্ষত্রাির স্যায়, অনস্ত কোটী ব্রক্ষাওড ও তদতিরিক্তের মূল এবং 
সমট্টি-রূপ, অনস্থ নিগুণ-ব্রন্মের ধারণা করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। 
সেই জন্ত বালক-বালিকাগণের ক্ষুদ্র মানচিত্রে যেমন অন্ত মহাসমুদ্র 
চিত্রিত থাকে, এই চিত্রে অনন্ত ব্র্দও সেইরূপ কল্পিত হইয়াছেন। 
সমুদ্রজল, চাক্ষুব গোচরীভূত পদার্থ, কিন্ত নিগুপব্রক্ষ চাক্ষুনজ্ঞানের 
বহিভূতি হওয়ায়, তাহার বিশেষ বর্ণনা অসন্তব; এবং তাহার ধারণ! 
করা বিশিষ্ট সাধন-সাপেক্ষ, তবে এই পর্যান্ত বলা যায় যে, তিনি 
চৈতন্তময়, অতি সঙ্গ, এবং নিগুণ ও সগ্তণ ভেদে দ্বিভাব ( চিন্তে দ্রষ্টব্য ) 

আধধ্য খবিগণ যে পরাৎপর, অনাগ্ভন্ত, মহান্‌ সত্তাকে, “ও তৎসৎ” 
বলিয়। ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহার স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন £-- 


নিগ্ুণং স্বগুণঞ্চেতি দ্বিধা মদ্রপমুচ্যতে। 
নিগু ণং মায়য়াহীনং সগ্চণং মায়য়। যুতম ॥ 


অর্থাৎ ভগবদুক্তি এই যে, নিগুণ ও গুণ আমার এই ছইরূপ। 
আমি নিগুণ অবস্থায় মায়াহীন এবং সগুগাবস্থায় মায়াধুক্ত। মুসলমান 
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ও খুষ্টধর্মেও সেই এক, নিরাকার, ঈথরের ইচ্ছাই জগং-হৃষ্টির মূল 
কারণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। তত্তৎ ধর্ম-প্রচারক মহাত্মা মহম্মদ 
ও থুষ্টের, সেই একের সহিত যখাক্রমে বন্ধুত্ব ও পুত্রত্ব সম্বন্ধ নির্দেশে, 
রন্মের দ্বিভাবের বিষয় প্রকারান্তরে স্বীক্কৃত হহয়াছে। কারণ, নিগুণ 
ব| নিরাকারের ইচ্ছার অস্তিত্ব, বা বন্ধুত্ব কি! পুত্রত্ব সঘন্ধ, অসম্ভব । 
বৌদ্ধ ধর্মে, ব্রদ্ম মীমাংদিত হয়েন নাই। নিগুণ ত্রহ্ষের নিক্রিয় 
অবস্থার ভাবানুভূতি সাধারণ মাঁনবজ্ঞানের অনধিগম্য ও অনাবস্তক 
বোধে, ব্রন্মের ব্য্টি-ভাবরূপ সক্রিয় মনকেই, বৌদ্ধধর্ম সেই সপ্তণ 
্দ্ষের স্থানে বসাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, মন স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইলেই, 
আস্মায় পরিণত হয়, এই আত্মাই ঈপ্বর। বৌদ্ধধর্ম, মনোরূপ চঞ্চল 
দীপশিখাকে, ইন্্িয়াদিনিগ্রহ দ্বারা স্থির করিয়া, সেই আম্মাকাশে 
বিলীন, বা নির্বাণ করাই নির্ধাণ-মুক্তি বলিয়া! প্রচার করিয়াছেন। 
সুতরাং মনের সগুণত্ব ও আম্মার নিগ্চণত্ব এতছুভয়ই, প্রকারান্তরে 
স্বীকার করিয়াছেন। ইহা, সনাতন ধর্মের বেদান্ত মতেরই অংশীভূত। 
সনাতন ধর্মে অধিকন্তু, ব্রহ্ম, প্রকউভাবে নিশননও হইয়াছেন। অতএব 
ব্রন্মের দ্বিভাবের বিষয় সকল ধর্মুই, প্রকরান্তরে স্বীকার করিয়াছেন! 
“এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি” জ্ঞাত হইয়াও--সগুণভানের অস্তিত্ব 
নিবন্ধনই, সকল ধন্মাবলদ্বিগণ ব্রন্মের ব্যষ্টিভাবে ভাবিত হইয়া, কাল- 
প্রভাবে লক্ষ্যতষ্ট হইয়া থাকেন। হিন্দু, তাহার বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, 
ও তন্্রাদি শান্্-নিরাঁত সুস্ষ প্রারুতিক-শক্তি সমূহকে, সাধারণের বোধগম্য 
করিবার জন্য, তেত্রিশ কোটা দেবতারপে বর্ণন| করিয়াছিলেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, কালপ্রভাবে উহ! আধুনিক কালের ব্রহ্মজ্ঞানহীন- 
পৌত্তলিকতায় পধ্যবসিত হইয়াছে। মুসলমান, তাহার বনধুত্ব-প্রতিপাদফ 
মহাআআমার ভাবে ভাবিত হইয়াও, সেই এক ঈশ্বরের ইচ্ছা-সষ্ট জগংস্থ 
২ 
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জীব-সমষ্টির সহিত এক্ষণে, বন্ধুত্ব রক্ষণ করিতে অপারগ হইয়া, স্বীয় 
্রহ্ধজ্ঞান খণ্ডিত করিয়াছেন। খুষ্টানও, সেই পুত্রত্ব-প্রতিপাদক মহাম্মার 
মহান্থুভবতা অনুভব করিয়াও, জীবসমষ্টির উপর এক্ষণে, সম্পূর্ণ স্নেহশীল 
ও প্রেমময় হইতে না পারিয়া, স্বীয় ব্হ্মজ্ঞান সন্কুচিত করিয়াছেন। বৌদ্, 
সর্ধগুণালঙ্কৃত হইলেও, এবং এই প্রেম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রাণপাঁত 
করিয়াও, মানব-মনের গতি ও সংযোগ-সাধনের মূলাধারস্বরূপ ব্রহ্ধকে 
অপ্রকট রাখিয়', মনকে অনির্দিষ্ট আধারে, দীপ-নির্বাণের ন্যায় 
নির্বাপনের বিধান প্রদর্শন করায়, জীবের স্বাভাবিক ভোগ ও ত্যাগের 
পরিঘাণ, অপরিমিন্ত হইয়া কিঞ্চিং জরত্বপ্রাপ্ত ভইয়াছেন। এই সামান্য 
ক্রটি বশতঃ পৃথিবীস্থ মানঝরাজ্ের ত্রিচতুর্থাংশের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিযাও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। 

কিন্তু, এই সকল মহ্াম্বাগণ যখন যে জ্ঞানাদলাক উদ্দীপিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহার দ্বারা ন্যুনাধিকভাবে একমাত্র ব্রহ্ধামার্গই প্রকাশ 
পাইয়াছিল; এবং তদন্ুসরণকারিগণ কর্তৃক কালক্রমে হাথ! বিকৃত 
হয় 'ও “সাত নকলে আদল খাস্তা” হইয়া যায়। এই থান ও পতন 
সপ্চণ ব্রঙ্গরূপ মহাকালের নিয়ন, প্রকৃতি এবং ক্রিম্।॥ কেবল ধর্ম 
কেন, সমস্ত জগ ব্রম্াও৪ সেই মহাকালের ক্রোড়ে, উত্থান পতনক্রমে 
প্রতিনিয়ত দূর্ণায়মান। সুতরাং ইহাতে অনুশোচনার কারণ নাই) 
কালে যাহার পতন হইয়াছে কালে তাহার উথানও অবশ্থস্তাবী। 
ভারত এইরূপে অবনত দশাপ্রাপ্ত হইলেও দেখ! যাক্‌ পুজ্যপাদ 
ভারতীয় আধ্য খধিগণ কি সত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্ষার 
করিয়াছিলেন। অবশ্ত, কোন কোন আধুনিকের চক্ষে ভারতীয় আর্ধ্য- 
জাতি কতকগুলি বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন বলিয়া, প্রতিভাত হইয়! 
থাকেন! কারণ, যে সময়ে তাহার! জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৌর্যয, বীর্যে 
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জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেনন, সে সময়েই, তাঁহারা জন্মান্তর রহস্তের 
উদ্বাটন করিয়া, কর্মবাদ ও মানবজীবনের নশ্বরত্ব গ্রতিপাদন পূর্বক, 
অবিনশ্বর সত্যের সন্ধানে স্বার্থসাধন ও বিলাসভোগকে বলি দিয়া, সর্ব্ববাদি 
সম্মত শ্রাতপাগ্ভ বস্তর তব-নিষ্পাদনে “৫ তত সং” রবের নির্ঘোষ 
দ্বারা বিমান কম্পিত করিয়াছিলেন । জীব মাত্রেই, সার্বজনীন প্রেম 
বিতরণের বিধান করিয়াছিলেন-_স্বার্থ-সাধন, ভোগবিলাস ও গৌরব 
প্রতিষ্ঠার জন্ত, মানুষের রক্ত শোষণ করেন নাই-_ মানুষকে তাহার 
জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাঁই--প্রভৃত শৌ্য, বীর্ধ্য, 
সব্বেও, মানুষের রক্তের, ভ্রোত বহাইয়া' কাহারও রাজ্য, দেশ বা ধরে 
হস্তক্ষেপ করেন নাই-_-ছল, বল, ও কৌশলাদির দ্বারা কাহারও 
প্রকৃতি-প্রদত্ত ধন সম্পদাদি হরণ করেন নাই--এবং এ সকলের পরিবর্তে, 
আধ্যাত্মিক রাজা অধিকার করিয়া! সময়ের অপব্যয়ই করিয়া! গিয়াছেন ! 
কিন্তু বর্তমান যুগের প্রত্যক্ষ ব্যাপার দর্শনে এ সকল জড়বাদী আধুনিকের 
চক্ষু ফুটিয়াছে; এখন ত্রীহারাই স্বয়ং অধ্যাত্ম তত্বের শীতল ছায়ার 
সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন । 

এক অনাদি নিগুণ ব্রহ্ম, সাধারণের ধারণাতীত, কিন্তু তাহার সগ্ুণ- 
ভাব অনেকাংশে বোধগম্য । এইজন্য সগুণভাবসিদ্ধ দ্বৈতমতেরই, ভারতে 
প্রাধান্ত। সগ্ুণ ব্রন্, নিগুণ ত্রন্ষের অবস্থ: বিশেষ বা অংশ; যেমন 
তট নিকটবর্তী )মহাসমুদ্রাংশ, যথা আটলার্টিক, প্রশস্ত মহাসাগর, 
ভারত মহানাগর ইত্যাদি, পৃথিবীস্থ সেই একই জলভাগের অংশ-বিশেষ। 
সগুগ বর্গজ্ঞানই, নিগুণ-ব্রহ্ষপদ-দাতা। অদ্বৈত মত নিষ্পাদিত নিগণ- 
ব্রহ্ম চরম বক্ষ্য হইলেও, তাহ! সহজ লব্ধ করিবার জন্য, আর্ধ্য খযিগণ 
স্বৈতভাব বা সগ্ণ ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবেই প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ 
দ্বৈতভাব প্রথমে সিদ্ধ হইলে, তবে অদ্বৈতভাবে প্রবেশাধিকার জন্মে। 
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শুণ ভ্রক্মা-ছৈতভাব বা সগ্তণ ব্রহ্ম কি? সর্ধক্রিয়াধার 
অথও মহাকালই সগুণ ব্রহ্ম যে কালের ক্রোড়ে, আমাদের এই পৃথিবীর 
মত, কত কোটী কোটা গ্রহ নক্ষত্রের সৃতি, স্থিতি ও লয়, গ্রতিনিয়ত 
ঘটিতেছে, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। এমন কি, এই অসংখা গ্রহনক্ষত্রের আধার- 
ভূত মহা-আকাশও যে কালের আধেয়--ইনি ০সই সর্বব্যাপী, সর্বাধার, 
সর্বশক্তিমান, সগুণব্রক্ধ। বিজ্ঞান শান্তর বলেন £--৩৮১১০৯০*০ বর্গ 
ক্রোশ ব্যাপী আমাদের এই পুথিবী--১৮০০*০৯৯০০০০০০০০০৪০০৯০০৪ 
মণ ওজনের দেহটি লইয়া, ঘণ্টার প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রোশ হিসাবে হূরধ্যকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া চুটিতেছেন। এইরূপ সপ্তগ্রঠে একটি ব্রদ্ধাণ্ড বা সৌর- 
জগত। এইরাপ ব্রদ্দাণ্ড যে কত কোটী কোটা আছে, তাহা একমাত্র সেই 
অনাদ্যন্ত পুরুষ ভিন্ন আর কেহ জানেন ন!। এ সকল গ্রহ রাত্রিকালে 
নক্ষত্ররূপে, আকাশে শোভমান হইয়! থাকে, এবং সেই আকাশের 
কথঞ্চিৎ অংশ আমর! দেখিতে পাই মাত্র । যাহা দেখিতে পাই তাহারই 
বা সংখ্যা কে করিতে পারে? ইহা যখন চাক্ষুষ দৃশ্ত তখন ইহা ত 
উড়াইয়! দিবার নহে। তারপর, আমাদের এই পৃথিবীর উৎপত্তি ও 
স্থিতিকালের আলোচন। করিতে গেলে, প্রক্কৃতিই মস্তিফ বিকৃত হইয়া 
যায়। অতি সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইল। আধ্ধযধোগিগণ নির্ণয় 
করিয়াছেন £-- 

পৃথিবীর-_সত্া, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের স্থিতিকাল 
সর্ববদমেত ৪৩২০*০০ বসর। ইহাই এক মহাধুগ। 


৭১ মহাযুগে--- ১ মনবন্তর (এক একজন মনুর 
১৪ মন্বস্তর ব1 ৯৯৪ মহাষুগ, ও আধিপত্য কাল) 
সন্ধিকাল ৬ মহাযুগ, 


সর্বসমেত ১০০* মহাঁযুগে -- ১ কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবাভাগ। 
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রাত্রিভাগের পরিমাণ ও এরন্বপ; অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিব! রাত্রির 
পরিমাণ আমাদের ৮৬৪৭০০০৯০০০: বংসর। এইরূপ ৩৬* দিবসে 
্ক্মার এক বৎসর হয়; এবং তাহার পরমামু এইরূপ ১০* বৎসর ) ইহাই 
এক মহাকন্প। ব্রহ্মার আফুক্ষালের অর্দেক অর্থাৎ ৫০ বৎসর গত 
হইয়াছে। বর্তমানে শবেতবরাহকল্প চলিতেছে, ইহ! ব্রহ্মার আতুকালের 
€১ বৎসরের প্রথম দিন। এইরপ ব্রহ্মা ও ব্র্গাণ্ড বু বহু আছেন বলিয়া! 
পুরাণাদিতে দুষ্ট হয়, এবং আকাশে নক্ষত্রাদি প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহ! 
বিশ্বাস করিতে ও বাধ্য হইতে হয়। 

পক্ষান্তরে মানুষের পরমীয়ু ১০* বৎসর । পশ্বীদির পরমায়ু তন্নিয়ে, 
পক্ষি প্রভৃতির পরমায়ু আর কম। কীট পতঙ্গ আরও হবল্লায়ু। 
জীবাণু কীটাণু আদি ক্ষণে উদ্ভব হইয়! ক্ষণে লয় পাইতেছে। এইজন্য 
আর্ধা খষিগণ বলিয়াছেন £- 

অণোরণীয়ান্‌ মহতে! মহীয়ান--তিনি যে কত মহান্রূপে, এবং কত 
ক্ষদ্বরূপে বিরাজিত হইয়া এই অসীম রহস্তময় বিশ্বলীল! বিকাশ করিতেছেন, 
তাহ! ক্ষুদ্র মান্য কি বুঝিবে? তবে আমাদের বড়ই সৌভাগ্য থে মনুষ্য- 
জন্মলাভ করিয়। আমরা, সেই মহানের মাহাত্ম্য যংকিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে 
পারি-সেই অথণ্ড কালকে আংশিক অনুভব করিবার শক্তি আমাদের 
আছে। ব্রহ্মার আধার বিষণ, আবার বিষ্ণুর আধার মহাকারণরূপী 
মহা-কাল। এক্ষণে মহাকাল যে কিরূপ অনন্ত ও মহান্‌, তাহা! পাঠক 
অনুমান করিবেন, অথচ তাহাকে কল্পন। বলিয়! উপেক্ষ। কর! যায় না) 
কারণ মনুয্যমাত্রেই এই কালের সত্ব! সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছেন। 

অনন্তকালের ক্রোড়ে, জাগতিক সমস্ত পদার্থ যেমন স্থষ্টিস্থিতি ও 
লয়ের অধীন; ব্রহ্মা নকলও সেইরূপ তাহাদের নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হইলে 
লয় পাইয়া থাকে । 
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্রহ্মার পূর্বোক্তরূপ আয়ুফাল শেষ হইলে, তদীয় ব্রন্গাণ্ডের প্রলয় 
হইয়া থাকে। প্রলয়কালে স্ৃষ্টিলীলাত্মক ব্রহ্ধার অর্তধান হয় এবং স্থিতি- 
লীলাত্মক বিখুর, স্ট্টি-রীজসমূহ একীভূত করিয়া, মহাকালম্বরূপ,_ 
কারণার্ণৰ আধারে, আত্মা-রূপী অনন্তশয্যাপরি, যোগনিদ্রিত বা নিক্রিয় 
হইয়!, বীজসমূহের স্থিতি বিধান করিতে থাকেন। পুনশ্চ, যথানিদ্ধি্ 
স্থষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তদঙ্গজ 
পদ্মযোনি ব্রহ্মার পুনরাবিরাব হইয়া, পুনঃ স্থষ্টিলীলা বিকশিত হয়। এই 
তত্ব যে ন্তায় ও বিজ্ঞান-সম্মত তাহা বিদ্বংসমাজ একটু অনুধাবন করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন। 

এতন্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কালই প্রধান এনং মহান্‌। সৃষ্টি 
এবং স্থিতি, কালেরই ক্রোড়ে, বিকশিত হয়। সমস্তই কালের 'অধীন। 
স্ষ্টি ও স্থিতি যেমন কাল-সাপেক্ষ, প্রলয়ে এবং প্রলয়ের পরেও, সেইরূপ 
কালের অস্তিত্ব 'আছে। স্ততরাং মহাকালই '্মবিধ্বংশী মৃত্াঞ্জয় মহেশ্বর। 
ইনি. ব্রহ্মা ও বিঝুর সহিত সমন্বয়ে, সপ্গ ব্রঙ্গরূপে জগতে, স্বপ্টি, স্থিতি 
ও লয্ বিধান কর্তা । বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ও তন্ত্রাদি শান্ত্রনমূ, 
সগুণ ব্রহ্গকে মহাকাল, মৃত্যুঞ্জয়, মহেশ্বর, শিবর্ূপে বর্ণন! করিয়াছেন । 
সদ্দসৎ অর্থাৎ সন, রজঃ ও তমোগুণাত্মক সমন্ত ক্রিমার 'শাধারঈ, ইনি । 
লিঙ্গ পুরাণে উক্ত আছে £-- 

অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাগ্ধ। অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ। 
হুরয়শ্চ অসংখ্যাত। এক এব মহেশ্বরঃ ॥ 
( চিত্রে দ্রষ্টব্য) 


হহাছাম্।এই অপার, অনন্ত, সগুণ ব্রন্মের ধারণ! করাই 
মনুষ্যের সাধ্যাতীত॥ তাহার পর আবার ব্রঙ্গের নিগুণাবস্থা ; তাহা আরও 
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মহত্তর । এই জন্তই নিগুণাবস্থা অব্যক্ত বলিয়া বণিত হম। কিন্তু 
অন্ততঃ তাহার, অস্তিত্ব অনুভব না করিলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা 
সাধন হয় না, মীমাংসারও চরম সিদ্ধান্ত হয় ন|। 

আংশিক প্ররত্যক্ষীভূত সগুণ ব্রহ্ম এবং অন্যক্ত নিপু ব্রন্মের বিষ 
যতটুকু আলোচিত হইল, তাহাতে মনে হয়, এবিষয়ে অন্থশীলন করিতে 
যাওয়া যেন মনুষ্যশক্তির বহিভূত, এবং সে আশ! করাও বাতুলত৷ মাত্র । 
যেন চৈতন্তহীন জড়-জলপুর্ণ অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর বিস্ৃত রহিয়াছে, 
তাহা দেখিয়া, বুঝিয়া, আনন্দ করিবার আর কেহ নাই। এবং তিনি 
এমনই মহান্‌ এবং চৈতন্তবিহীন যে তাহার নিকট-__মতি ক্ষুদ্র আমাদের 
এই বিশ্ব-সংসারের কোন সংবাদই পৌছায় না! প্রকৃত তাহাই হইত, 
যদ্দি মানুষ মহাশক্তি মহামায়ার ক্ুপায় বঞ্চিত হইত। মান: থাকিলে 
সন্তানের যে অবস্থা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইত। সগ্ুণ-বন্দের 
সপ্তণত্বও অন্তহিত হইয়া অব্যক্তে মিশাইত। প্ররুতই, সগুপ-ব্রক্দের 
সগুণত্ব কিছুই নাই! ত্রিগুণধারিণী, ব্রহ্ষময়ী, মহামায়ার প্রভাবেই 
তাহার সগ্ণত্ব। পাঠক! এ দেখুন, শিব শবাকারে পতি,--বিষু 
অনস্ত শয্যায় নিদ্রিত-ব্রহ্মাও যোগরত। যেন সকলেই জড়ভাবাপন্ন। 
সগুণব্রন্মের সগুণত্ব-বিধায়াণী ইচ্ছাশক্তি-স্বরূপিণী, চৈতন্ঠমযী, কোটা 
কোটা ব্রহ্গা্ড-প্রদবিণী, মহা প্রককৃতি-_সহামায়ার লালার আধারই, সগুণ 
ব্রহ্ম বা মহাকাল মহেশ্বর। সেই আধারোপার স্থিত হইয়া, ইনি সত্ব 
রজ£ ও তমো গুণাস্মক এবং স্থষ্টি স্থিতি ও লগ ক্রিগ্না্িত ব্রহ্মলীল! বা 
বিশ্বলীল। প্রকাশ করিতেছেন। ইনি সগ্ঙখ ও নিগুণে সংযোঞ্জিতা ; 
ইহার নিয়ার্ধ সগুণ ও উপরাদ্ধ নিগুণে সংমিলিত। ইহারই রূপা যেন 
পূর্বোক্ত মহাসাগরের তরণীন্বরূপ। ইহার কৃপার়ই, ক্ষুদ্র মানবীয় 
শক্তি, মেই মহাসাগর উত্তীর্ণ হইরা নি্ড৭ অব্যক্ত অবস্থাও, কথঞ্চিং 
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ধারণা করিয়৷ সেই নিগুত্ব পদও, লাভ করিবার শক্তি অর্জন করিতে 
পারেন। (চিত্রে দ্রষ্টব্য) 

বিদ্যা ও অবিদ্যামাম্বা-বগজ্জননী মহামায়ার, জ্ঞান- 
বিরহিতা ইচ্ছাশক্তি বা অবিগ্ঠামায়ার দ্বারা, সগুণ ব্রহ্ম ও মহত্ত্ব হইতে 
অজ্ঞানমূল্ক অপর-জগতের ( জড়-জগতের ) প্রকাশ হইয়াছে । তৎপরে, 
বিজ্ঞান-ময়ী-ইচ্ছাশক্তি ব1 বিগ্যামায়ার দ্বারা, তাহ, পর-জগত ( জীব- 
জগত ) রূপে পরিণত হইয়া নান! লীলা সাধন পূর্বক, “তব্মসিঞ্জ্ঞান- 
লাভান্তে, অভ্রানকে বিনাশ করিয়া “সোইহং* ভাব অবলম্বন পূর্বক, ব্যষ্টি- 
রূপে স্বীয় ব্রঙ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন । এই ব্রন্জাননন ভোগকরণই, ব্রন্মের 
জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্ত । অজ্ঞান হইতেই, জগতের প্রকাশ । সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় 
হইলে, সেই জগত-জ্ঞাঁন বিলুপ্ত হইয়া, একমাত্র ব্রহ্গজ্ঞানই যে অবশিষ্ট 
থাকে; তাহ। সাধকগণের অবিদিত নাই। এই অজ্ঞান ও জ্ঞানের 
ংমিলনেই জগতের অস্তিত্ব। অজ্ঞান ব! তমোগুণের আধিক্য বিনাশ 
করিবার জগ্তই, আদিমাতা সংহারিণীরূপ পরিগ্রহ করেন। তমো- 
গুণের আধিক্য-বিশিষ্ট, ইহু-সর্বন্ব, জড়বাদী মনুষ্যগণকেই, আর্ধ- 
খুরুগণ দৈত্য, দানব, ও অন্ুরাদিরূপে বণিত করিয়াছেন। জ্ঞান ও 
অজ্ঞান-সম্ৃত হুর ও অন্ুরার্দির অস্তিত্বও নিত্য, এবং ইহার্দের সংরক্ষণ 
ও সংহরণও, সেই নিত্যা-গ্রকুতি ত্রহ্মময়ীর, নিত্যলীল। এই নিত্য 
লীলার অনবরোধ-উদ্দোশ্তে, আদি মাতা অঙ্গাবরণ-বিরহিতা অর্থাৎ 
উলঙ্িণী, এবং সর্ব বর্ণের আদ্দিত্ব-বিজ্ঞাপক অসিত-বরণী। এই আঁদিবর্ণ 
ব্যতীত অন্তান্ত সমন্ত বর্ণের প্রকাশক যে হৃত্য, তাহা শিক্ষিতগণের 
অবিদিত নহে। (চিত্রে ডষ্টবা) 

মানবজাতির বোধ-সৌকার্ধ্যার্থে, ব্রঙ্গের সগুণ-ক্রিয়ার কারণ-ন্বরূপ, 
রজঃ) সত্ব, ও তমোগুণকে, বন্ধা, বিষুঃ, ও মহেশ্বররূপে বিশদ করিয়! 
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মহামায়! ইচ্ছাশক্কির দ্বার! ক্রিয়মান,-এই ব্রিগুণের সমষ্টিভূত লীলাটিকে, 
বেদ, বেদাস্তাদি শাস্ত্রে, মহত্ত্ব বলিয়৷ বণিত করিয়াছেন। প্র 'ত্রগুণের 
নির্দেশাতুক, যথাক্রমে অ, উ, ও ম সংযোগে গঠিত একমাত্র প্রণবের 
দ্বারা, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ক্রিয়। গ্রদর্শন করিয়া, আর্ধ্যগুরুগণ 
উহ সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। 


ব্র ল্াণ্ড--এই গণবই যে ব্রঙ্গের স্বরূপ, সমস্ত তত্বের সার এবং 
ইহাই যে আদ তন্বমন্ত্র তাহা সমস্ত আধ্যশান্ত্রে বার বার উল্লিখিত 
হইয়াছে। এই প্রণবের উপরার্ধ, হুক্্ম হইতে হুঙ্মতম হষ্টয়া অব্যক্ত 
মিশি্াছে, এবং নিয়া, সঙ্য হইতে স্লতম হইয়া ব্যক্ত জগতের, স্থজন 
পালন ও জয়ের ক্রিয়া, ক্রমানুমারিক-ভাবে প্রকটিত করিতেছে । অগড 
সদৃশ সগুণ বরন্ষগ্বরূপ এই প্রণব, বরঙ্গাগুব্যাপী হওয়ায়, ব্রদ্াণ্ডের একটি 
প্রতিকৃতি ও এই চিত্রস্থ গ্রণবে, প্রদশিত হইয়াছে) 


লিল্পাই লাজ বা অন্নভ্ভদেি-সগুগ বদ্ধরূপ 
মহাকালের অঙ্গের তৃষণ_-অনস্তদেবই, সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় পরিক্রমিত 
এবং কুগুলাকৃতি হইয়া, প্রণবরূপে প্রকটিত হইফ়াছেন। ইনি, আদি 
পুরুষ ও প্রকৃতিরূপিণী-মহাকাল ও মহাকালীর অংশজ, এবং প্রতি 
মন্স্তর-নিদিষ্ট কালাংশ। ইন, নাভিকমল-গুত-ব্রন্মা-সমন্থিত-অনস্ত- 
শয্যাশায়ী বিষুঃর, অনস্তুশয্যার আধার। ইনি, সহম্র সহ লীলা কল্পনার 
আধাররূপে, সহআ সহশ্র ফণাবিশ্ষ্ট। ইনি, চরাচর বিশ্বের চৈতগ্- 
শিদারী, বিরাট অহংকার বা আত্মা । ইনিই, গুণ, ধর্ম, শক্তি ও 
প্রাণ বিশেষে ক্রিয়মাণ হইয়া, এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন। 
এই অন্তই আধ্যশাস্ত্রে, চেতন অচেতন ও উদ্ভিদাদি সমস্ত পদীর্থেই, 
আত্মার অস্তিত্ব বধিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত মহত্ত্ব নামক লীলা-স্থান 
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হইতেই, ত্রিগুণের সমষ্টিভূত ব্রন্গ-প্রভেদাত্বক, এই বিরাট অহংকার 
বা আত্মা প্রসারিত হইয়াছেন । 

গ্র্ধগজ্তত বা অপল-জ্গশ-মহত্তত্ব সম্ভৃত, এই 
বিরাট অহংকার ব! আত্মা হইতে, অবিগ্া-মারারূপ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা 
প্রথমে বোম বা! আকাশের উৎপত্তি হয়। সেই আকাপের কতকাংশ 
ক্রমে স্থৃলীভূত হইস্া, মরু ব! বায়ুরূপে পরিণত হন। বাযুরও কতকাংশ 
ক্রমে স্থৃণীভূত হইয়া, তেজের আধার মহান্ূর্ধারূপে প্রকাশ পাইলেন এট 
তেজ, মরুতের সাহাধো আকাশগ্থ নান! স্থানে নীত ও ক্রমে বিগততেজ 
হইয়া, এক একটি জলপিণু বা! অপরূপে প্রকাশ পাইলেন। পরে সে 
জলও ব্যোম» মরুং 9 তেজের সাহাযো, ক্রমে আরও স্থুলীভৃত হইয়া 
আমাদের এই পৃ! বা ক্ষিতিরূপে প্রকাশ পাইলেন। এইরূপে পঞ্চহৃতের 
স্থট্ট হইল। পৃথিবীধ উৎপন্ধি পর্যান্থ অপর-জগং-স্ষ্টর বা নিগন-ক্রিয়ার 
পরিসমাপ্তি হইল। ইতঃপর, পর-গ্ষগং-্য্ট বা আগম-ক্রিার মারস্ত 
হইল। নিগম ও আগন শান্থ সমূহে, ইঠা বিশেষকূপেই বিবৃত আছে। 
এ আগন ক্রিয়াকেই আধুনিককালে ক্রনপরিশতি বিগ উ্রেখ কর। 
হয়। ইহাই পঞ্চহৃতান্তর্গত সেই বিরাট আম্মার, বাষ্টি বা সরাট্-রূপে, 
উদ্গতি ব। ব্রপ্ধাভিগমন, ইহাই হৃষ্ট, স্থিতি ও লয় রহস্ত | 


পল-জগতু--পঞ্চহৃত প্রকাশের পর, বিরাট্‌ 'আস্মা, আংশিক 
ভাবে মনঃরূপে পরিণত হইয়া সরাট্‌ (ক্ষুত্র) ব৷ বহুমুখীন হইতে লাগিনেন। 
ইত্ঃপূর্বে, এক বিরাট ত্রক্ধাগুন্ধপে এক আকাশ, এক বাতাদ, এক 
তেঞ্,, এক জল ও এক পৃথিবী হিল এক্ষণে সরাটু ও বহু হইয়া, ক্ষুদ্র- 
বরহ্ধাগু-রূপ মসংখা অসংখ্য জীবে, পৃথিবা পূর্ণ হইতে লাগিল। সগ্জণ 
্রক্ধ এইরূপেই “একোহং বছ্‌ঃ স্তাম্‌* বাক্যের সার্থকত। করিলেন; এইন্ধপে 
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পর-জগৎ গ্রকাশ পাইলেন। ইহার ফলে, প্রথমে অপরিস্দুট-মন- 
বিকাশ, ও পৃথকানুভূতি বিশিষ্ট, উদ্ভিজ্জ জীবের স্থষ্টি হইল। 
পৃথিবীস্থ জীব সমষ্টিকে, আধ্যগুরুগণ, চারিশ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন; যথা! £--উ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডন ও জরাধুজ। পূর্বোক্ত 
ক্রমপরিণতির ক্রিয়ানুপারে, চুরাণী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া সরাট্‌ আত্মা 
মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাও আর্ধ্যশান্ত্রেরে উক্তি। আধ্যশান্ত্রে 
উক্ত আছে £_ 
স্বাবরং বিংশতেল ক্ষং ম্বেদজংনবলক্ষকং। 
কুম্্নাশ্চ রুদ্রলক্ষ্চ, দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ 
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চক্ষুলক্ষিঞ্চ বানরাঃ। 
ততোমনুষ্যতান্প্রাপ্য ততঃ কন্মাণি সাধয়েৎ ॥ 
--উপ্িজ্জ বিশলক্ষ, স্বেদজজীব নবলক্ষ, অগ্ডজজীব-_মতস্ত, কুম্ম, 
পক্ষি, পতঙ্গাদি অইয়া_-বাইশ লক্ষ, এবং জরাযুজ জীব-__বরাহ হইতে 
বানরাদি নুসিংহজাতি-_তেত্রিশ পক্ষ, তাহার পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয়। 
তৎপরে কম্ম-সাধনা আরম্ভ হইয়া থাকে । 
ন্যনাধিক ষাট বংসর পূর্ব, মহাত্মা ডারউইন ( ১) যে বিবর্তবাদ 
প্রচার দ্বার! পাশ্চাত্য-জগৎকে স্তম্ভিত করিয়৷ গিয়াছেন, তাহ। আধ্্য- 
খধিগণ প্রচারিত ক্রমপরিণতি তত্বের আংশিক জ্ঞান মাত্র। কারণ, 
ডারউইন 'প্রথমে বানর হইতে মানুষ, ইহাই আবিষ্কার করেন) পরে 
শহ্ব্‌ক হইতে মানুষ হইয়াছে, ইহ প্রকাশ করেন। ভারতীয় আর্ধ্যশান্ত 
মতে এই নিগম ও আগম ক্রিয়া, কিরূপ স্তায় ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে 
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প্রকটিত, তাহা পাঠক অনুধাবন করিবেন। (১) ইহার অধিক 
ডারউইন যাইতে পারেন নাই। যাহাহউক ভারতীয় আর্ধ্যখযিগণের 
আবিষ্কৃত এই প্রাচীন ক্রমপরিণতি তত্ব, ডারউইন, হেকেল (২) আদি 
আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়; ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণ 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। 


উদ্ভিতজ্জীব-ক্ষিতিতে, বোম, মরুৎ তেজঃ ও অপ. 
সংক্রমিত হইলে, অর্থাৎ কোন উনুক্ত স্থানে মৃত্তিকার উপর মর্দি কিঞ্চিৎ 
জল পড়িয় থাকে, তাহাতে স্বাভাবিক নিয়মে যে শৈবালাদ্দির উৎপত্তি হয়, 
ইভ| সকালেই দেখিয়া থাকিবেন। গায় এই শৈবালাঁদির উৎপাদনকারী 
বীজের, কোন আবশ্তকত| থাকে নাঁ। * যদি 0)071)$ বা জীবাণু ইহার 
কারণ হয় তবে, পরমাণু দ্বাুক, ত্রসরেগু আদিই তৎপক্ষে দর্শন 
শাস্ত্রে আত্মা বলিয়া প্রমাণিত আছেন, গাহা শিক্ষিতগণ অবিদিত নহেন। 
বিরাটু আম্মাই তখন, আদি ভীবরূপ ধারণ করিয়! সরাটু হইলেন। এ 
সকল শৈবালাদি ক্রমপরিণতিবশে, কালক্রমে তৃণ, গুলা, লত! ও বৃক্ষার্দি- 
রূপে শোভিত হইয়া, প্রাণ ও মনের কথঞ্চিং বিকাশীবস্থা-বি শিষ্ট 
উদ্ভিজ্জ-জীব-জগতের প্রকাশ করিল। 


স্স্ে্ভজী-্ব- বৃক্ষলতাদিচাত পত্র পুষ্পাদি, ঈষং জলাভিষিক্ত 
স্থানে পতিত ও সেই জল পযুঠধিত হইলে, তাহা হইতে ত্র ক্ষুদ্র কীটাদির 
উৎপত্তি হয়, তাহাও সকলে দেখিয়া থাকিবেন। অধিক কি, একটি 
শিশিতে জল রাখিয়া, ছিপি দ্বারা তাহার মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া, রাখিয়া 
দিলে, কালক্রমে তাহাতেও বীজ ব্যতিরেকে, ক্ষুদ্র ইহ কীটের উৎপত্তি 
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দ্বেখিতে পাওয়! যায়। ইহাদের বীজ, পঞ্চতৃতস্থ বিরাট আত্মাতেই অণু- 
পরমাণুরূপে অবস্থিত। অর্যাশান্্ এই শ্রেণীর জীবকেই স্বেদূজ, অর্থাৎ 
পুর্যষিত লজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (চিত্রে ভ্রষটব্য ) 

ইহাই, প্রক্কৃতপক্ষে চলন-পক্তিমান্‌ জাবের প্রথম উৎপত্তি। আহার, 
নিদ্রা, তর ও দৈথুন এই বৃত্তি-চতুষ্টয়ের অধীন, এবং সরাট্‌ অহংকারে 
অহন্কৃত হইয়া, প্রাণ ও মনের ক্রিয়৷ অধিকাংশে প্রকাশপুর্ধবক, আত্ম! 
্বীয় বিরাট্ত্ব ভুলিয়া, সরাটু ও বহু হইলেন। এক্ষণে সেই সগ্ুণ 
ব্রঙ্ষই যে নিজ লীপাবশে, উত্ত। কাটাদিরূপে পরিণত, এবং কদর্ধয 
ক্লেদ-পুরীষাদিতে মগ্ন হইয়া, তদ্বং আহার্যে আনন্দিত ও লীলারত হইলেন? 
ইহা! বলাই বাহুল্য। আধ্য গুরুগণের প্যত্র জীব তত্র শিব” এই উক্তি 
এই স্থানেই প্রমাণিত হয়। 

ক্রম-পরিণতিবশে, এই স্বেদ্জ জীবও মানদিক এবং দৈহিক 
অবস্থীন্তর প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ব্রন্ষের যে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, পঞ্চ- 
ভূতাদিক্রমে বিরাট জগত সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তি গঞ্চভূতস্থ 
আত্মায় সংক্রমিতা ছিলেন। এক্ষণে জীব-জগতে তাহার বিকাশ হইতে 
চলিল। মানসিক প্রবৃত্বিূপে, সেই ইচ্ছাশক্তিই জীব-জগৎকে কন্মন- 
মার্গে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । স্ব স্ব প্রবৃত্তিবশে কর্ণ করিতে করিতে, 
এই ক্ষুদ্র দেহী জীব-সমষ্টি, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপনীত 
হইয়া ক্রমপরিণতি সাধন করিতে লাগিল । 

অগুজজীব--এইরূপে স্বেদজ জীবগণ, ক্রমে অপর্ধ্যাপ্ত জল 
হইতে পর্য্যাপ্ত জলে বিচরণধীল হইয়া, মত্ন্তরূপে পরিণত হইল। মতস্ত, 
স্বেদজ কীটগণের পরিণতি এবং পুরাণের আদি অবতার । এই মৎস্ত- 
জাতিই সর্ব প্রথমে অও্ড প্রসব করিয়া, জীব হইতে জীবোৎপত্তির বিকাশ 
করিল। মতন্তজাতীয় জীবের কতাকাংশ, কালক্রমে জল ও স্থল, উভয়েই 


৩০ ব্রদ্ষময়ী 


বিচরণশীল হইয়া, রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। ইহাই পুরাণের কুন অবতার । 
কালে এই শ্রেণীর জীবও, অধিকতর স্থল-বিচরণ প্রিয় ও রূপান্তর- 
প্রাণ্ত হইয়া, পুনশ্চ এক ক্রম-পরিণতি সাধন করিল। 

জল্লান্মুজীব-_ইহাই পুরাণে বরাহ-অবতার। এই শ্রেণীর 
জীবই প্রথম জরানুজ জীবের উৎপাদনকারী হইল। পরে জরাধুজ জীব 
শ্রেণীই ক্রমোন্নতি পথে অগ্রদর হইতে লাগিল। ক্রমে, দিংত, বাপ, 
রাক্ষস, বনমানুয, বানর ইত্যাদি জীবের উৎপত্তি হইল। পুরাণে এই 
সময়ে নুদিংহ-অবতার। ইহার পরে অপূর্ণ মন্ুষ্যারৃতি জীবের উৎপত্তি 
পুরাণে এই সময়ে বামন-অবতার। ক্রমে পর্ণাবয়ব মন্ুয্যজাতির 
উৎপত্তি হইল। এই সময়ে পুরাণের পরশুরাম-অবতার। ইহার পর 
রাম। ইনি প্রেমের অবতার, সর্বজীবে সমদশী, সর্বগুণান্বিত, মনুষ্য- 
সম্প্রদায়ের গুরু ও সংজ্ববদ্ধ মনুষ্য-সম্প্রদায়ের উপর, সুবিচার-পরায়ণ 
রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পর বলরাম। ইনি মন্ুয্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের গুরু | তৎপরে বুদ্ধ ঈনি জগংস্থ জীব 
সমষ্টির উপর, প্রেম প্রতিষ্ঠার গুরু। “অহিংসা পরম ধর্ম” এই মহা 
সত্যের প্রচার করিয়া, মন্সয্যের ভিং-বৃ্িকে দৃরীকরণ পূর্বক, ইনিই 
মনুষ্যজাতিকে সংপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যখন 
একেবারে নাস্তিকতার প্রাছ্র্ভীব হইবে, তখন কন্কি আসিবেন, শান্তর 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এইবূপ ক্রম, পরিণতি, বহু বহু বার হইয়া 
গিয়াছে, ভইতেছে ও হইবে, তাহ শ্রীভগবান্‌ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় সখা 
অর্জুনকে বলিয়াছেন। 

"্মাননবঙজ্গীর্তি-এক বিরাট আত্মা, আংশিকভাবে মনঃরূপে 
পরিণত হইয়া, সেই এক বিরাট্‌ ব্রঙ্গাণ্ড হইতে যে, বহু ক্ুদ্র-বঙ্গাগুরূপী 
জীব-জগৎ গঠন করিলেন) ক্রম পরিণতিবশে চুরাশীলক্গ যোনি অতিক্রম 


তৃতীয় অধ্যায় ৩১ 


করিয়া, মানব জাতিতেই সেই মনের অধিকতর পরিস্ফুটতা প্রকাশ 
পাইল। পণ্ড, পক্ষি, কীট পতঙ্গাদি জীবগণ,--তাহারা নিজে কি? এ জগং 
কি? এবং এই জগতের স্বষ্টিকর্তাই ব| কে ?__-এ সকল চিন্তা করিতে 
পারে না; তাহারা কেবল আহার নিদ্রা, তন ও মৈথুনাদি ক্রিয়ায় 
আত্মস্থ হইয়া, আনন্দ অনুভব করে মাত্র। কিন্তু মানবজাতি, মনের 
অধিকতর বিকাশাবস্থা গ্রাপ্ত হইয়া, নিজেকে নিজে চিন্তা করিতে 
, পারিল) এই চরাচর বিশ্ব যে কি, তাহা ভাবিতে আরন্ত করিল; এবং 
অহং-ত্বং-সমন্বিত এই জগতের স্বষ্টিকর্তীই বা কে, তাহা অনুসন্ধান 
করিতে আগ্রহান্থিত হওয়ায়, সেই মন হইতে এক্ষণে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ 
হইতে লাগিল। পরে নেই ঝুঁ্ধ হইতে চিত্তের উদ্ভব হইল। বুদ্ধির 
অনুসন্ধানাত্বি কা-বৃ্তির, সিদ্ধান্ত-কৃত বিষয় সকল, সেই চিত্তে চিত্রিত হইয়! 
স্কাররূপে, মানুষকে আবদ্ধ করিতে লাগিল। 

এক্ষণে বিরাটোভূত সেই সরাট অহংকারই, মন, বুদ্ধি ও চিন্তরূপে 
প্রনারিত হইয়া, সংস্কারবশে, এবং ইচ্ছা-শক্তিরূপিনী প্রবৃত্তির নিয়োগে 
কম্ম-জগতে অবতীণ হইলেন। মনুষ্যত্বের পশ্বাদি জাতিতে, এই অহংকার, 
মন-বুদ্ধি ও চিত্ত অপরিস্মুট ভাবেই বিদ্যমান ছিল, তাহা! পূর্বে উক্ত 
ইইয়াছে। 

এই রূপে সরাট, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এ্রভেদ-জ্ঞান-বিশি্ট, জীবাত্ম! 
সকলের মধ্যে, মানবজাতিই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, শ্বীয়্ অহংকার 
মন, বুদ্ধি, ও চিত্তের সাহায্যে, তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, বিশ্বপ্রককৃতির 
পাঠশালায় পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিল। 

বেদাছি ও স্পাজেন্ল উদ্জাল-গ্রথমে তাহার! স্যরি 
স্থিতি ও লয়ের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া, তত্তৎবাঁচক অ, উ ও ম, সংযোগে 
গঠিত, একমাত্র গ্রণব মন্ত্রের দ্বারা জগৎকর্তীর উপাসন! করিতে লাগিলেন। 


৩২ ব্রহ্মময়ী 


এবং ত্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। পরে মহাতেজোময় দিবাকর 
সুর্যোর জগং-প্রকাশিক।, এবং তেজ, চৈতন্ত ও কর্ম প্রদায়িনী ক্রিয়! 
প্রত্যেক্ষ করিয়া, পরম পবিভ্রা! গায়ত্রী-মন্ত্র সহযোগে, তাহার মহিম! ঘোষণ। 
করিলেন। তংপরে দিব! রাত্রি মন্ধাা ও প্রত্যুষ এবং পঞ্চভৃতস্থ সক্্ 
প্রাকৃতিক শক্তি ও খু বিপেষে তাহাদের পরিবর্তন সমুহ, পর্যালোচনা 
করিয়া, সেই সৃষ্টিকর্তার অপার মহিম। অবলোকন পূর্বক, তাহারই:এক এক 
প্রতিনিধি-স্বরূপ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বিষুঃ, অশ্বিনীকুমারদ্য় ইত্যাদি দেবতা- 
গণেরও উপাসন। করিতে লাগিলেন । এই সময়ে নিগম শাস্ত্র বা বেদের 
উদ্ধার, অথব| প্রকাশ আরম্ত হইল। এইরূপ প্রথমে প্রণব, তাহার পর 
গাক্ত্রী এবং তাহার পর বেদ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। আধ্যশাস্তর 
এইজন্য, ব্রহ্গ-উপারনা মন্ত্র গ্রণবকেই আর্দি এবং গায়ত্রীকে বেদমাতা 
বলিয়৷ বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। 

ক্রমে ক্ষুদ্র বরহ্ধাগ্তরূপী জীবাত্মার সহিত বৃহত ব্রহ্মাগুরূুপী পরমাত্মার 
অবিচ্ছেগ্ক সন্বন্ধ, সুমামাংসিত হুইপ্পা যখন ব্রহ্মনিষ্পার্দিত হইলেন তখন, 
সেই সমস্ত জ্ঞান, সাম, বু, খক্‌ ও অথর্ব নামে, বিশ্বের সর্ব কার্ধ্যকুশল 
পূর্ণাবন্ব বেদরূপে প্রকাশ পাইলেন। উক্ত জীবাস্া, জগৎ ও ব্রহ্ম যখন 
আরও পুঙ্থান্পুঙ্ঘরূপে বিচারিত ও স্ুমীমাংমিত হইলেন, তখন উক্ত 
্রয়ের একত্ব প্রতিপাদক বেদাস্তাদি দর্শনশান্ত্র, মায়াবাদ গ্রকাশ পূর্ব্বক, 
মহামায়া, অবিস্যামায় ও বিস্তা মায়ারূপে বিভাগ করিয়া, নির্ণীত ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান লাভের পন্থা, অধিকতর সুগম করিলেন। ইদানীং কালের বহু 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সুত্র সকল এই সমস্ত শান্তর হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। 
ভারতীয় বেদ, বেদান্ত, উপনিধদ্‌ ও তন্ত্াদি শাস্ত্রে, প্রাক্কতিক-তত্বের এবং 
মনন্তত্বের, বিজ্ঞান এবং সর্ববাদি-সন্মত, যে গভীর আলোচন| ও সুমীমাংদা 
প্রদণিত হইয়াছে, তাহার নিকট নমস্ত জগৎ যে চিরতরে কৃতজ্ঞ থাকিবে, 
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ইহা নিশ্চয়। ব্রদ্গ-নিষ্পাদন-সমন্বিত উক্ত তত্বসমূহের স্ুুমীমাংস! এবং 
সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্তির স্থগম পন্থা, যেমন ভারতীয় শাস্ত্র সমূহে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, পৃথিবীস্ত আর কোন দেশের শান্্েই, বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। 


এভবৃবিষয়ে, জগৎবিখ্যাত কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত 
ও প্রদ্শিত হইল £_- 
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চতুর্বর্ণেন্র উত্দপত্তি-জ্গংস্থ বিভিনন-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানব- 
জাতি, এইরূপে ক্রমপরিণতি প্রাপ্ত ও তবানুসন্ধানণীল হইয়. ক্রমে জগতের 
নান! রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। দেশ, কাল ও পাত্র বিভেদে, অনুরূপ- 
শিক্ষানুষাত্ী সব স্ব গ্রবৃত্তিমতে কর্ণামার্গ আশ্রয়পূর্ববক, ধাহার! এই সমস্ত তত্ব 
নিরূপণ করিয়া, জীবহিতার্থে তাহ! শান্তরসমূহে নিবন্ধ করিলেন,_এ সমস্ত 
বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লান্ত করিলেন, ও শিক্ষ। 
দিতে লাগিলেন, তাহারা ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, অপর সাধারণের পুজ্য 
হইতে লাগিলেন। এই সময়ে যে কেবল ব্রহ্গবিদ্ত। ও জ্ঞান আলোচিত 
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হইল, তাহা৷ নহে»__বৃহৎ ব্রন্মীণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র-বরদ্মাণ্ডের, ঘনিষ্ঠ-সম্ন্ধ- 
নির্ণয়ের ফলে, জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ জ্যোতিষ ও আযুর্বেদাদি শাস্ত্রে 
উদ্ভব হইয়া প্রকাশ কারলেন ত্ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারো গ্যমূলমু 
ত্বমম্‌” ; এবং আরোগা বিধানের জন্ত গ্রহশাপ্তিস্বপ মানন-যজ্ঞ ও রসায়ন 
শান্ত্ব-সম্মত বহু ওবধাপি, আবিষ্কৃত হইল । সঙ্গীত-শান্তাদি চতুঃযষ্টি কলা- 
বিগ্ক। এবং শিল্প-বিগ্তাদির আবির্ভাব হইল। ব্রাক্ষণেরাই প্রধানতঃ এ 
সকল বিস্তার যাজন, বাঁজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! করিতে লাগিলেন । 
ইহারাই আমাদের শান্্কথিত মুনি এবং খযি। 
যাহারা এহদপেক্ষা কিঞ্চিং স্থুল-কর্ম্ের উপযুক্ত, এবং ধর্ম, অর্থ, দেশ 
ও মানবজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে নিঘুক্ত হইগেন, তাহার ক্ষত্রিয় আব্যা 
প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম, অর্থ, সমাজ ও যুদ্ধনীতি, ইত্যাদি শাস্ত্র ইহার! 
অবলম্বন করিলেন। যাহার! এতদপেক্ষা স্থলতর কর্মে নিষুক্ত হইলেন, 
তাহারা পণু-পালন, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পা্দি কর্ম অবলম্বন করিয়া, বৈশ্ত 
অভিধা প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধি বৃত্তির অপ্রাচুরধা-হেতু অবশিষ্ট যে সমস্ত 
মানব-সমাজ, পূর্বোক্ত কর্মসমূহ সম্পাদনে, সাহাষ্য-করণরপ স্থলতম কর্মে 
নিষুক্ত হইলেন, তাহার! শুন্রবর্ণ বলিয়া কথিত হইলেন। বুদ্ধি বৃত্তির 
অপ্রাচূর্ধাহেত্‌ কেন শুন্রবর্ণের বেদে অধিকার রহিল না । 
জগতের সর্বজনাদূত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারশ্বরূপ শ্রীমন্তগবদগীতায় 

চতুরবর্ণ সন্ধে উক্ত আছে £__ 

্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ | 

কর্মাণি প্রবিভক্তানি শ্বতাবপ্রভবৈপডৈঃ॥ ৪১ 

শমে! দমত্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ। 

জ্তানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম স্বভাবম্‌ ॥ ৪২ 

শৌরধযং তেজো ধৃতি্দাঙ্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 


৩৬ ব্রহ্মময়ী 


দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪৩ 

কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্তযকর্ম ্বভাবজম্‌। 

পরিচর্যযাত্মকং কর্ম শৃদ্রস্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ৪8 

স্বে স্বে কর্মন্তিভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 

স্বকর্মমনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছণু॥ ৪৫ 

(অষ্টাদশ অধ্যায়) 
আদি মানবজাতি এইরূপে কর্মানুলারে চতুরর্ণে বিভক্ত ও 
সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, চতুর্বর্লাভ উদ্দেশে জীবনযক্তে ব্রতী হইলেন। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে চতুর্বগ্গের মধ্যে, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি 
ভোগ্য বিষয় এবং মোক্ষে ত্যাগ। ব্রাঙ্মণগণ, সাধারণতঃ ভোগে 
বীতন্পৃহ হইয়া, ত্যাগকেই বরণ করিয়া লইয়া, এই সাধনার গুরুরূপে 
নিযুক্ত রহিলেন এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্রগণ ভোগ ও ত্যাশ এই 
উভয়ের সাধনায় রত হইয়া, এবং নিন্বার্থপর সাক্ষাৎ ভগবংস্বব্ূপ 
্রাহ্মণগপকে সেবা! ও পুজ! করিয়া, সহজে প্রেম ও ভক্তি লাভপূর্ববক, 
সকলেই ভোগ ও তাগ-বৃক্ষের ফলশ্বরূপ চতুর্গ লাতে অগ্রদর হইতে 
লাগিলেন। চতুরর্ণই পরস্পর প্রেম ৪ ভক্তিস্যত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, 
সকলেই অভাবশূন্য অবস্থায়, সন্তষ্চিত্তে, এবং নির্বিরোধভাবে, স্ব স্ব 
কর্মপথের পথিক হইলেন। 
আধুনিক কালের ব্রাঙ্গীপ-নামধাঁরী মানবগণের বনুলাংশ, কালের 

অনিবাধ্য গতিতে, বক্ধজ্ঞানহীন, স্বার্গপর, ও বিলাসভোগী হইলেও, 
প্রাগুস্ত বৈদিক সময় হইতে, পাশ্চাত্য সভ্যতালোক গ্রাপ্ধির পূর্ব 
পর্য্যস্ত, জীব-হিতার্থী, চতুরবর্গ-সিদ্ধ, ও ত্যাগী ব্রাঙ্গণগণ, তাহাদের সাধনলব্ধ 
যে সার্বজনীন প্রেম, মানবজাতির উপর বিস্তার করিতেন, তাহার ফলে 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্ল্রবর্ণত্রয়, ধর্ম, অর্থ, ও কামের ভোগে পরিতৃপ্ত এবং 
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মোক্ষপথে গ্রদর হইয়া, সর্বদা শান্্ ও ব্রাঙ্মণে তক্তিমান্‌ হইয়! 
থাকিতেন। এই হেতু বর্তমানকালে প্রকৃত ব্রাঙ্গণ কচিৎ দৃষ্ট হইলেও, 
্রহ্মজ্ঞানহীন ব্রাক্ষণগণ পর্যন্তও সেই নামে বিকাইতেছেন, এবং জরিবর্ধের 
নিকট কথঞ্চিৎ ভক্তি লাভও করিতেছেন। 

বিবভ্িল র্মেন্ল উতুপন্তি-সেই কালের লীলাতেই 
কালক্রমে, ক্ষত্রিয়, বৈঠ্ত ও শুদ্রগণ বিলাস-ভোগী, বিন্রশালী ও ধনসম্পদাদি 
লোলুপ হইয়া, নানাস্থানে বিচরণশীল হইয়া পড়িলেন। ক্রমে মোক্ষে 
লক্ষাত্রষ্ট এবং লৌকিক ধর্ম, অর্থ ও কাম ভোগে তৃপ্ত হইয়৷ বহ্গজ্ঞান 
হারাইলেন। ভোগী ত্রিবর্গণ এইরূপে ব্রঙ্গজ্ঞান আলোচনা ও বেদ 
ভুলিয়া ক্রমে প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য দেশে, বিস্তৃত হইয়! পড়িতে লাগিলেন । 
(১) পুনরায় তাহার! আদি আর্ধাজাতির গ্ঠায় সঙ্ঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবিশিষ্ট হইয়া, 
কালক্রমে পুনঃ ব্রহ্গাজিজ্ঞান্থ হওয়ায়, সেই সমস্ত সংঘ হইতে মহাত্মা 
সকলের আবির্ভাব হইতে লাগিল। ইহারাই জোরাষ্টাশ, থৃষ্ট, মহাম্মদাদি 
নবধর্-গ্রবর্তক। 

প্রাচে, তথ! ভারতে, সেই আদ আধ্যধর্ম, ব্রন্মাণাদির দ্বার! রক্ষিত ও 
প্রচলিত থাকিলেও, ভোগ-বাসনার আক্রমণে এই সময়ে তাহাতেও 
কিঞ্চিত গ্লানি উপস্থিত হয্ব; এবং শ্রীরুঞ্ণ বুদ্ধা্দি ভগবান প্রমুখ অবতার- 
গণ দ্বার! সেই গ্রানি দূর হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীটৈতন্ত, শ্রীরামকৃঞ্ও 
সাময়িক গ্লানি দুর করেন। 

ভারতে সেই আদি আর্ধধন্মই প্রচলিত রহিল, কিন্তু নবোগ্তাবিত 
পাশ্চাত্য ধর্মমমগ্লীতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ঘটিয়া গেল । দেশ ভেদে আহার, 
ও আচার ব্যবহারাির বৈপরীত্য হওয়ায় ইহার! ক্রমে সাত্বিকগুণত্রষ্ট এবং 


(১ দ্বাপর যুগের খ্যোংশে রাজা। যযাতির সময়ে এইরগ ঘটন! হইয়াছিল তাহ! 
পুরাণেও দৃষ্ট হয়। 


৩৮ ব্রহ্মময়ী 


তামসিক গুণের আধিক্য বিশিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলে, 
যোগমার্গ-চ্যুত হইয়া, তাহাদের অধ্যাত্ব-জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া গেল। 
এই হেতু নবধন্্মণ্ুলীগুলিতে পারলৌকিক জ্ঞান ও পুনর্জন্মবাদ, 
অমীমাংসিত হুইয়াই রহিল। শ্রুতি, স্বৃতি, আনি শাস্ত্র কথিত পুনর্জন্ম-তত্ব 
ভুলিয়া, ইহারা ক্রমে ইহসর্বশ্ব হইয়া পড়িলেন। আধুনিক সভাতাদৃপ্ত 
ইউরোপা'দি দেশ, এই সময়ে অরণ্যাচ্ছাদিত ও পুর্বোতরূপ অজ্ঞান ও 
অস্ভ্য মানবের বাস্তৃমি ছিল! সত্য, ভ্রেতা ও দ্বাপরের মধাকাল 
পর্ধ্স্ত উক্ত দেশসমুতে ও কৃত জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয় নাই । ধর্শজানহীন 
হিংশ-ম্বভাববিশিষ্ট €ই সকল মানবজাতিকেই আধ্যখধিগণ দৈত্য, দানব, 
আনুর, রাক্ষস ইত্যাদি আখ্যা গুদাঁন করিতেন। গুকুতিপক্ষে ই'হারাই 
নেক সময়ে আদি আধাভাতির উপর পতিত হইয়া, অমানুষিক অত্যাচার 
ও উপদ্রব করিতেন। 

ভারতের, রাভনীতি, যুদ্ধনীতি, শাসননীতি, সমাজনীতি ও শিল্প, 
বাণিজ্যাদি ব্যবহাতনীতিও ধর্মুশান্ত্র অনুসারে গঠিত, কিন্তু ইহাদের দেশের 
ধর্মুনীতি, এক কোণে পড়িয়া থাকায় অন্তান্ঠ নীতিশান শব স্ব গ্রধান) 
ধর্মের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ইহাদের যুদ্ধনীতির সহিত ধর্মাশান্ত্রের 
কোন সম্বন্ধ না থাকায় অত্যাচার উপদ্রব পরগীড়ন ও পরশ্থাপহরণই 
ইহাদের যুদ্ধনীতি ছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইলে, পৃষ্ঠ-গ্রদশন করিয়া 
পলায়ন করিতে ইহাদের দ্বিধাবোধ হইত না। ইহারা সম্মুখ যুদ্ধ 
করিতে পরাজ্মুখ ছিলেন, অলক্ষিতে যুদ্ধ করা, কৌশল, ছল, ও উৎকোচ 
প্রদানাদি দ্বারা পররাজ্য অপহরণ করা ইহাদের রীতি ছিল। 


ভারতের পুরাতত্ব-_-গারতবর্ধ কিন্তু সেই ম্মরণাঁতীত বৈদিক কাল হইতে 
মনুষাত্ব, সভ্যত1, ধর্ণ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক বিগ্যান্গশীলনে চির 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৯ 


দ্বাপরের শেষাংশে, অনিবার্ধ্কাল মাহাম্তো, আর্ধযধর্মের সার্ব- 
জনীন তাৰ কিঞিং সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এই সময়ে চতুষ্পাদ ধর্মের 
দ্বিপাদ বর্তমান গাকে, তাহ! শানে উল্লিখিত আছে। এই সময়েই 
বিভিন্ন ধর্শোর অন্যরয় হয়াছিল। এই নবধর্ধগুপি, ইহসর্বন্ব-জ্ঞান- 
বিশিষ্ট এবং ছল, বল, ৪ কৌশলে ধর্ম-প্রচার বা রাজ্য বিস্তার কর! 
এই সকল ধন্মশান্ত্রেরই বিধান। এই সকল ধর্ম সার্বজনীন ভাব প্রাপ্ত 
হইতে পারে নাই) কিন্তু ভারতীয় ঘার্ধ্যজাতির সার্বজনীন ভাবের 
অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। অধ্যাত্র জ্ঞান ও পারলৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে 
টক্ত নবধন্মগুলিতে বিশেষ কোন মালোচনা বা স্থমীমাংসা হয় নাই। 
দেহান্তে জীবান্মার যে অবস্থার কথা এই মকলধর্ম্মে বণিত আছে, তাহ! 
বিচ্কানানুমো দত হইতেই পারে না। জন্মান্তরবাদ এ সকল ধরে 
অমীমাংসিতই আছে। 


গৌরবান্িত। “গ্রীক পাত পিথাগোরাস্‌ থৃঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাক'তে ভারতে আগমন 
পূর্বক তক্ষণীরার লগৎ বিখাত বিশ্ব-বিগ্তাপয়ে সাংখ্যদর্শন শি করেন, এবং স্বদেশে 
গমন করি] দর্শন শাস্ত্রের মূলতিত্তি স্কীপন! করেন। শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি ধধিগণ 
ৰগতে রাজনী'ত শান্ত্র প্রথম রচনা করেন বলিয়া খ্যানি আছে। পরে মহারাজ 
)জ্্রুপ্তের সময়ে, তণীয় মন্ত্রী চাণকা, পুর্ব প্রচারিত তত্ব মকল নংগ্রহ করিয়া, খঃ পুঃ 
৯** অন্দে অথ-শান্ত্র নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই যুগে সুপ্রসিদ্ধ সমাজ 
[ংগ্গক বাঁৎদয়ন খষি তারতবধে শর্থ-বিজ্ঞানের মুলতন্ব প্রচার করেন। এইধুগে 
চারতবানীগণ, দেশীয় জাহ।জে চড়িয়। চীন, পুবব উপন্ধীপ, ভারতীয় দ্বপপুপ্র, আরব ও 
প্ীসাদি দেংশর সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং এতদুপলক্ষে তাহার] নান। দেশে উপনিবেশ 
ধাপন করিয়ছিলেন। লঙ্কার্থীপ, যবদীপ, বাঁলিদ্বীপ, বণিয়োদছীপ ও অস্থান্য প্রদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্যোতিষ-শীস্থের আলোচনা 
$ ভারতীয় আংধ্যগণ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই, করিয়া আমিতেছেন। শৃুর্য্যের 
বৃত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন গঠি এবং তাহার দিন, ক্ষণ ও সময় নির্দারণ ও নক্ষত্রাদি 
পন! অতি প্রাচীন কালেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল শুদ্ধরূণে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ 
তু, ব্যাকরণ, এবং যজ্ঞের বেদী নির্মাণ এবং স্তস্ত, বিহার, চৈত্য, গুহাদি নির্শীণ জন্ত 
্যামিতি শান্তর গঠিত হইয়াছিল অস্কশীস্ত্র্ও তাহারা অদ্বিতীয় ছিলেন। আজকাল 
[য দশমিক গণনা, সর্বত্র প্রচলিত, ইহ! তীহারাই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন 


৪০ ব্রহ্মময়ী 


যাহা হউক আদি আধ্যজাতির সনাতন ধর্মে, শ্রী সকল তত্বের 
স্ুমীমাংসাপুর্ণ শাস্গ্রস্থের সংখ্যা কর! যায় না। এই সমস্ত ধর্মশান্ত্রের 
আলোচনায় ও তন্নিন্দিই সাধনায় মানুষ আত্মজ্ঞান লাভপূর্ববক, গ্রর্কৃত 
মনুষ্যত্ব লাভ হইতে আরস্ত করিয়া, ক্রমে দেবত্ব ঈশ্বরত্ব এবং পরিশেষে 
ব্রহ্মপদ বা নির্ববাণত্ব পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন। 

সনাতন আধ্য ধর্্পের ইহাই বিশিষ্টতা। অপরাপর ধর্ম জীবাআআার 
দেহান্তে ঈশ্বরের নিকট কৃতকর্মের বিচার-ফল প্রাপ্তি পথ্যস্থ, প্রদর্শন করিয়া 
নিরস্ত হঠয়াছেন। তাহাও কাল্পনীক ভাবে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে নহে। 
সুতরাং আন্মঙ্ঞান লাভের আশা! কর! বিড়ম্বনা মাত্র । এ সকল ধন্মের 
প্রচারকগণ তত্তংদেশের মন্ুষ্যসমাজের প্ররুতি পর্যালোচনা করিয়াই, 
তাহার! হুস্মতন্ের আলোচনা বিশেষভাবে করেন নাই; কারণ, স্থক্মৃতন্ 
সমৃচ, সেই সকল মনুষ্যঙ্গাতির ধারণাশক্তির আয়ন্তীভূত হইত না। 


৩২৮ পৃষ্টাব্রে ব্রন্মগুপ্ত নামক জনৈক জ্যে'তিবেবত্তা, ব্রহ্ম-সিস্ধান্ত নামক গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। পরে মহারাস বিএ্রমাদিতোর নভাসদ্‌ বরাহমিহির, ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, সুধাসিদ্ধ।% 
বশিষ্টনিস্কাপ্ত রোমকনদিদ্ধান্ত ও পুলিশনিদ্ধান্ত নানক পাচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
ইহার পর প্রসিদ্ধ গ্োতিরবিবন মাধ্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই-- 
পৃথিবী স্ধে প্রত্যহ নিজ কক্ষে আবন্ুন করিতেছে, তাহ সর্বপ্রথম আনিকার করেন। 
ধন্বস্তরি, অত্রি, হারীত প্রভৃতি খধিগণ সর্বপ্রপ্মম বৈজ্ঞ।নিক-চিকিৎস। গ্রন্থ রচণ 
করেন? তাহার পুর্বে চিকিৎদা-তত্ব নানা ভৌতিক ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত ছিল । ই'হাদো 
পর চরক ও সথশ্তের শভুযুরয় হয়। চরকে উষধ ও পথ্যের এবং সথঞ্জতে অস্ত 
চিকিৎনারওবিধান আছে । এই সময়ে ১২৭ প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার ছিল । বসস্তরো? 
নিবারণার্থ টীক| দেওয়।, ভারতে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। দ্বাদশ শতাব্দীচ্ে 
ভাম্করাচার্ধয, বীজগণিত, লীলাবতী ও দিদ্ধাস্ব-শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
এই সদয়ে আবিশিনিয়া, মিসর, জাপান প্রস্ঠতি দুরদেশেও বাণিজ্য চলিত।” 
এঁতিহাদিক শ্রীযুক্ত প্রফুলকৃমার গুহ, বি, এ, মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধত। 
ভারতের অবনতির গ্রতিহাদিক তত্ব--পূর্রোজ বৈদিক কাল হইতে, ৭ 
পর্যাপ্ত ভারত, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গে সর্ববতোভাবে গৌরবাঁঘিত ও বৈদেশিক 
দিগের নিকট স্র্ণভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল। প্রাকৃতিক ধনরত্বাদি ও দৌন্দর্্যা 
আধারতৃমি ভারতের নাম, পৃথিবীর সকল দেশেই শ্রুত হইত। স্বাপরেয় শেষাংণে 
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তাহার! নিজ নিজ কুসংসকারাচ্ছ্ অন্ধমতেরই পোষণ করিত। যদ্দি কোন 
সত্য ও হৃক্মতত্বের আবিষ্কার ও প্রচার হইত, তাহা! হইলে প্রায়ই 
প্রচারকদিগকে নিগৃহীত, নির্ধ্যাতিত বা নিহত হইতে হইত। মহাত্মা 
মহম্মদ ও খুষ্টাদিই উহার প্রকুষ্ট গ্রমাণ। মহাত্মা মহম্মদ এই 
কারণেই খ সকল পাশব প্রবুত্তি-বিশিষ্ট মানবসমাজের উপর *্অন্ত্ 
বলে ধন্ম প্রচারের” বিধান করিয়াছিলেন । যাহা হউক, ন্বখের বিষয় 
এই যে, এ মকল ধশ্ম প্রচারকগণের মহিমায়, এবন্িধ মনুব্যসমাজও, 
(স্তার়-বিজ্ঞান-পিরুদ্ধ, চির নরকে, বা স্বর্গে হউক, ) অন্ততঃ আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও শিক্ষিত ইয়াছিলেন। 

জন্মাশুল্রলীঙ-_ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, 
জীবাত্মার জন্মাস্তর-পরিগ্রহ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক বিরাট 
আত্মাই বু ও সরাট্‌ হইয়া ক্রদপরিণতিবশে চুরাশলক্ষ যোনি ভ্রমণ 





ভ।রতে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষু্র রাজোর উদ্ভব হইয়াছিল ; যথা, “পরে রা্জযবিস্তরঃ1” 
এই সময় হইত কালের মহিমায়-_ভে'গ বিলাসের আক্রমণে, এবং সাধনার নুযুনতার, 
সাধ্বজনীন প্রেম ও ধর্শযূলক ব্রঈজ্ঞন সচিত হইতে থাকে; এবং ফাশ্প্রদায়ীকতার 
আঁবিভাব হয়। হার ফলে ভারতীয় আধ্যজাতি স্ব স্ব প্রধান হইয়! একছত্রিত্ব 
হারাইয়। ফেলেন --ক্রুমে ঈব্যা-দ্বেষের বশবন্তী হইয়া, পরম্পর অন্তুবিগ্রহে রত হইয়। 
হর্ববল হইঘ। পড়েন। কুকক্ষেত্রের যুদ্ধই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই যুদ্ধে আঠার 
অক্ষৌহিণী সৈগের মধ্যে মাত্র দশ জন জীবিত ছিলেন। প্রনষ্ট একছত্রিত্ব স্থাপনার 
উদ্দেগে, ভগবান্‌ কৃষ্ণ এই যৃদ্ধের অবশ্যন্ত বিত্ব প্রমী পূর্বক যৌদ্ধবর্গকে উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন । যুদ্ধের পর সেই একচ্ছত্রিহ প্রতিষ্ঠিত হইয়। অন্যান ৪*** সহস্র বৎসর 
অক্ষু্ ছিল। পরে আবার তাহা বনু বিভক্ত, ও ম্ব স্ব প্রধান হুইয়। উঠে, এবং 
বিদেশীয়গণ এই সময়ে, ভারত আক্রমণের সুযোগ পান। বি.দশীয়গণের আক্রমণে 
ভারতীয় আযাগণ এ সময়ে, একচ্ছত্র তলে সমবেত হইয়। বহিঃ শত্রু দূর করিতেন সত্য, 
কিন্তু কালক্রমে সে ভাবও তিরোহিত হয়। অহমিক1-বশে ঈর্ষা, দ্বেষে প্রমত্ত হইয়া 
কেহ কেহ বিদেশীয়গণের প্ররোচিত কূপথ আশ্রর করিলেন, এবং তাহাদের প্রলোভনে 
ভুলিয়া, ভাহাদিগকে প্রশ্রয় গিতে লাগিলেন । বিদেশীরনগণ এই সময়ে ভারতের ধনরত্ব 
লুষ্ঠনাশে, কেহ বা বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে গমনাগমন করিতেন। তীহারাও 
ভ।রতের সামগ্রিক অন্তবিগ্রহ ও দুর্ববলতা! দর্শনে জিগীষার বশবর্তী হইয়! ভারতের দিকে 
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করিয়া যে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহ! বার বার উক্ত, প্রমাণিত ও 
ও চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
ও উহা স্বীকৃত হইতেছে । মানবসাধারণের বোধ পৌকার্যার্থে, আধ্য- 
গুরুগণ, গীবদেহের সুক্ষ ও স্থূল শরীরে বিভাগ প্রদর্শন করিয়া, আত্ম 
জ্ঞানলাভের পপ্থ' সুগম করিয়াছেন। ঘটমধ্যস্-আকাশের টায়, এক 
অদ্বিতীব বিরাট আত্মার দেহভাওস্ক অংশই, অবিস্ামায়! প্ররোচিত 
অহংকার, মন বুদ্ধি ও চিত্তরূপে সুক্ষ শরীর; ও পঞ্চতৃতাম্বক দেহভাও্ই 
স্থল শবীর। বহু-ভাগু-মধ্যস্থ আকাশ দেমন এক এবং অখগুনীয়, 
সেইরূপ চেতন, অচেতন ৪ উদ্ছিদাদি সকল পদার্থের অশ্র্তঃ আত্মা ও, 
এক অবগুনয়, এবং বিরাটু। 'এই জগত ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই চৈতন্যময়, 
প্রকৃতপক্ষে মস্তেন বা জড় এ গ্রগতে কিছুই নাই । স্থৃলদৃষ্টিবশতঃই 
আমর| সাধারণতঃ পঞ্চভূতাত্বক পদার্থকে জড় এবং বর্ধনশীল ও 


আগনন ও অহ্যাচার উপদ্ধব কগিতে লাগিলেন। ইহার। দিদ্ধনদের পূর্বাপ্রান্ত 
বাসী আধাগণকে দিক্ধুশদদের আঅপত্র'শ হিন্দু আধ্য। প্রদান ও ভাযভবর্ধকে 'হন্দুঙ্থান 
লামে অভিহিত করেন বলিয়া অনেকে মিদ্দেশ করেন ; কিন্ত তাহ! ত্রান্থমত | 
প্রাচীন পারগ্জাতির হন্দ্‌ শব্দ হইতে ক্রমে হিন্দু শের উৎপত্তি হইয়াছে, পাস্তা 
ভাষায় হন্দ্‌ শব্দ “গৌরান্থিত" অর্থের বাচক গৌরাস্বত ভারতকে, তদানিন্ন পারগ্গ জাতি 
হনদ্‌ আখ্য প্রদান ক:রন। তৎক।লিক ভারতের সীমা, হিন্দুকুশ পরত পর্যযস্ত বিস্তৃত 
ছিল, কৃশ শব্দ ইহুদীদের ভাষায় পর্ব্বত “বাধক “হিন্দুকুশ” গৌরবান্বিত দেশের সীমা 
পর্বত, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাকিব! এই বিদেশীয়গণ ববার ভারতের উপর 
আক্রমণ ও অনানু ষিক অত্যাচার করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান পারপূর্ণ বহু শান্গ্রস্থ তশ্মীতৃত 
করেন, শিল্প, বাণিজ্য ও স্থাপতাবিদ্ঠা।দির উন্নতিকাপী বন স্থান ধ্বংস করেন। 
এইরূপে ভাহারা শ্বার্থ ও ধর্খ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে, ভারতীয় ধশ্ব, বিদ্যা, শিল্প ও বাণি 
জ্যাদির ব্হল ক্ষতি সাধন করিয়া ক্রমে ভারতকে আরও হীনবল কারয়। ফেলেন। 
ক্রমশঃ স্থানে স্থানে অধিকার স্থাপন পুর্দাক পরে এক[ধিপত্য প্রতিষ্ঠা করন । 
বিদ্বেশীর়গণেযর মধ্যে প্রথমে শ্রীকৃগণ্। ভারচাগনন পূর্বক ভারতীয় ধর্ম, জ্ঞান, 
বিভ্রান ও শিল্পাদি শিক্ষা করিয়।, শদেশের উন্নতি সাধন করেন। কালক্রমে 
ম্যাসিডনিয়ার অধিপনি গ্রীক বীর আলেকজাপ্ার প্রবল পরারাস্ত হইয়া উঠেন এবং 
ভরত আক্রমণ করিয়।, পঞ্জাব প্রদেশে প্রথমে রাজ্য বিস্তার করেন। আলেকজাগ্ডারের 
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চলন-শক্তিবিশিষ্ট সমিৎকেই চৈত্স্ত বৰিয়া কল্পনা করি। মানব-জাঁতির 
বোধ সৌকাধ্যার্থে ই শাস্ত্রে, এই বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। 
যে পঞ্চভৃতকে আমরা ভড় বলিয়া কল্পনা করি, জ্ঞানদৃষ্টিতে ইহার! 
মহান্‌ চৈতন্তময়। আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া সে চৈতন্য অনুশীলন 
করিতে পারি না। খাঁহারা করিতে পারেন, তীহারাই এ জগতে নানা 
বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া ধহ। হইয়া যান। জৈব-সন্থিৎ, পঞ্চভৃতস্থ- 
সম্বিতের অংশ মাত । গঞ্চভৃতস্থ সন্বিতের গুণ ও ধনু লইয়াই, জীবজগৎ 
জীবিত মাছে। তাহাতেই জীবের ক্ষুধা, তৃষ্ণা মিটিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস 
চলিতেছে, এবং আনন ভন্ুভব তইতেছে। পঞ্চভূতও চলন-শক্তি মান্‌ 
এবং বর্ধনশীল। জল, বায়ু ও তেজের আোত আছ, পৃথিবী ও অন্ত 
গহদকল নিভ নিজ কক্ষে ভাবর্তন করিতেছেন। ধ্রাধর পর্বত সকলের 


বৃদ্ধি আছে, %গ্বীর ?সর্গিক পরিবর্তন ভাছে। ফড়খতুর ত্রমাবির্ভাব 
মৃত্যু হইলে, বিজত পাঞ্জাব প্রাদশ তদীয় দেনংপত মেল্কাসের হস্তগত হয়। এই 
সময়ে মহ।রাজ চন্দ্রগুপ্ত সমুদয় আধ্যাবন্ঠের অধিপতি ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের জন্ 
চন্্র€প্তের সাঁতত 'সলুকাসের যুদ্ধ হইলে, ফেলকাস পরাঙ্জিত হইয়া, আগন কন্তা 
হেলেনকে মন্ত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়া, পপ্তাবপ্রদেশ যৌতুকস্বরূপ দান করেন, 
এব+ মেগাস্থিনিস নামক একভন গ্রীক তৈ চগ্রগপ্ডের সভায় রাঁখিয়। যান। ইহা, নিশ্চয় 
গ্রীক ভীত র উদারতার পরিচায়ক । মেগাশ্নিস্‌ মগধরাজ চহ্দ্রগুপ্তের রাজসভার 
দৌত্য কাধ্যে নিযুক্ত থ'কিয়া, ভারতীয় হন্দু, রাষ্ট্র, শন ও সমাজনী!ত এবং কৃষি ও 
ও শিল্প বিষয়ে (বস্তুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহ পাঠে জানা যায় যে, তথন 
ভারতবদসিগণ স্কব্ষিয়ে সমধিক উন্নত ছিলেন। ভারতবাটি্ণ সে সময়ে, ধম 
পরার়ণ, সরল, সাধু, সাহসী ও সত ছিভেন । হজ্ঞ ভিত, তন্ত কেন ফময়ে মদ্যপান 
করিতেন না। রাজ্য ততি সুমজ্বক্ারপ শাসিত হইত। রাতভর সমুদয় বিষন্ন 
পধ্যবেক্ষণের জন্য উপহক্ত বর্দুচ রী হিযতু খাকিত। হাভা ভাায়পরাযণ ও সর্কদ! 
প্রজার হতসাধনে নিরত থাকিতেন। ইহ1 ৭? পৃঃ ৩০৩ অক্ের বিবরণ। 
৬০৬৭ষ্টাকে হধবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন ও শিলাদদিত্য নাম গ্রহণ করেন। 
ইহার রাজতকাঁলে হিউয়েন সং ভারতে আসেন ভাহার বিবরণেও ভারতের পুর্বে ।ক্ত- 
রূগ অবস্থা বর্ণিত আছে। 
ভারতে মুসজ্মান অধিকার--৯৭* খুষ্টাকে গজনীর অধিপতি সবুক্তগীন, 
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আছে দিবা ও রাত্রির আবর্তন আছে। 'আমর| যদি একখগ্ড প্রস্তর 
লইয়া, উহ! জড়, ও নিজে চৈতন্তনীল বলিয়া! গৌরবানুস্ত করি, তাহ! 
ক্ষুদ্র বুদ্ধরই পরিচায়ক। ক্ষুদ্র পিপীলিকা চলনশীল হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়। ভাবিতে পারে ঘে, আমি কেমন ইচ্ছামত চলিতেছি, কিন্তু যাহার 
উপর উঠিয়াছি, তাহা চলিতে পারে না, এবং তাহা জড়পদার্থ। ইহ! 
পিপীলিকার ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তির পরিচারক। আধুনিক কালে, জড়পদার্থ 
এবং গ্রহদাত্ররূপে বর্ণিত হথর্যদেব, ধদ্ি একদিনের জন্য অন্তরধান হন? তবে 
চৈতন্ত-গর্ধিত মনুষ্য-সমাজের টৈতন্তশক্ষির কি অবস্থ 1 হয়, তাহ! অন্ুতব 
করাও সেই গর্ধিত মানব সমষ্টির শক্তির বহিভূতি | 

জন্ম। শুল-তত্ত্ব _পুর্বোন্ত মায়োপঠিত অহংকার, মন, বুদ্ধি 
ও চিন্তরূপা হুক্দাশরীর--বা জীবাস্মা, মৃত্যুর দ্বারা স্থূল শরীরের পরিবর্তন 
করিতে করিতে, রতি ত পথে ছুরাণীরক্ষ যোনি ত্র চিরিকেছে | 


লাহৌরাধিপতি জংপালকে পরাজিত ঠ করিয়া, শিদ্ুনর ধান সমস্ত সীমান্ত প্রদেশ 
অধিকার করিয়া ভারতে মুনলমান রাজ:ত্বর শৃত্রপাত করেন। তদীয় পুত্র মহদ্রদ 
দ্বাদশ বার ভারছের নানাগ্থান আক্রমণ পূর্বক, ধনরত্র পুন ও দেব মন্দিরাদি ধ্বংস 
করিতে থাকেন, ক্রমে পঞ্নাব গদেণ পথ/ন্ত অধিকার করেন । 

পাঠান অধিকার-_-১১৯১ পৃষঠাব্দে, হীনচেত1 জয়চন্দ্রের আহ্বানে, গঞ্জনীর 
তৎকাঞ্চিক ন্রধিপতি নাহাবুদ্দীন মহম্মদ বোরী, দিললীশ্বর পৃথি,রাজকে আক্রমণ করেন, 
ও পরাজিত্ত হয়! পলায়ন করেন। ১১৯৩ থঙ্জাঝে পুনরায় আক্রমণ করেন। 
জয়চন্দ্রের সহক/রিতায় ও মহম্মদ ঘোরীর ছলনার, রাগ্রিকালে সম্পূর্ণ অপ্রস্তত 
দৈস্তগণকে আকম্মিক আক্রমণ পূর্বক, বিরুদ্ধ যুদ্ধনীতিতে পৃথীরাঁজকে বন্দী ও নিহত 
করিয়| দিললী-সিংহাদন অধিকার করেন। পর বৎসর শ্ব'দশদ্রোহী জয়টাদকে পরা 
করিয়। কাগ্তকু্ড পধ্যন্ত অধিকার করেন ও অযোধ্যা প্রদেশ জয় করেন। তীয় 
সেনাপতি সহন্মদ-ই বখতিগার ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বিহীর এবং ১১৯৯ থ্ষ্নান্ে বঙ্গদেশ জয় 
করিয়া, ক্রুনে আর্ধাবর্ে একা[ধপত্য স্থাপিত করেন। এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষ 
পাঠনের অধিকৃত হইর1 পড়ে । পাঠান জাতির রাজত্ব কালে রাজশক্তির সহধোগে ও 
মুদলমান মোল্ল।গণের প্ররোচনায়, অনেকে মুললম(ন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল । সনাতন 
ধর্মের এই অরাঞজকত।র সময়ে কয়েকজন ধর্ন্মসংস্ক(রকের আবির্ভাব হর, দ্বাদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে রানানুজ, চতুর্দশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে রামানন্দ ও কবির, ১৪৫৯ খষ্টান্ে 
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জীবের মৃত্যু হইলে, তীয় পঞ্চতৃতাত্মবক স্থূলশরীর য়েন্ূপ, বিরাট পঞ্চ- 
ভূতে মিশাইতে চাক্ষুষ দেখ যায়; সুক্ষশরীরও সেইরূপ সমষ্টিভূত বিরাট্‌ 
আত্মায় আশ্রয় পায়। পরে যাহার অতৃপ্তকাম, তাহার! যথাসময়ে 
পুনরায় কামন! পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, তদনুরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট পিতা ও 
মাতার সুক্ষ্ষশরীর অবলম্বন পুর্ববক 7 তাহাদের স্থুলশরীর হইতে স্বীয় স্থুল 
শরীর গঠিত করিয়া, পুনশ্চ জন্ম পরিগ্রহ করেন ও স্বরুৃত কর্মফল ভোগ 
করিতে থাকেন। প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিতে পারিলে, পূর্ব্- 
অন্মার্তিত কর্ম ফলের খণ্ডন এবং উন্নতি বা অবনতিও করিতে থাকেন। 
কদাচিৎ কেহ পরিতৃপ্ত-কাম হইয়! মোক্ষ-সাধন পূর্বক, জীবিতকালেই 
ব্রহ্ধানন্দ ভোগ ও ব্রঙ্গজ্ঞান বিতরণে জীবের হিতসাধন করিতে থাকেন। 
ইহারাই জীবন্ুক্ত পুরুষ বণিয়া কথিত হন। আর যাহারা পরিতৃপ্ধকাম 
ও মোক্ষ-লাভেচ্ছুক তাহার! জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া পরা-গতি 








নানক, ১৪৮৫ পুষ্টান্দে চৈতম্যদেব। ইহাদের ধর্মপদেশ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 
প্রদত্ত হইত, এবং অনেক মুসলমানও ইহাদের মতাবলম্বী হন। 

মোগল অধিকার-_ অতঃপর ১৩৪৩ শ্রীষ্টা্ব হইতে পাঠান শাসনের অবনতি, 
এবং কতকগুলি হিন্দু ও পাঠান রাজ্য স্বাধীন ভাবে প্রতিষ্িত হয়। তাহার পর ১৫২৬ 
খ্টাব্বে বাবর ভারত আক্রমণ করিয়া মোগলের প্রভূত্ব স্থাপন করেন ও ক্রমে পাঠান 
শক্তির অবসান হয়। ১৫২৬ থৃষ্টাব্ হইতে ১৭৫৯ খুষ্টাব্ধ পর্যন্ত মোগলগণ ভারতে 
রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে, কয্জেকটি হিন্দু-ঝাঁজত্বের পুনরভ্যুদরয় হইয়া ছিল, 
কিন্তু তাহ। বিস্তৃত হইতে পারে নাই। 

ইউরো পীয়গণের আগমন--অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্ধ্যজাতি বাণিজ্য 
বিষয়ে সমধিক উন্নত ছিলেন, তাহার! দেশীয় জীহাজে চড়িয়! গ্রীস, মিশরাদি দেশে 
বাণিজা করি তেন, তাহ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে। গ্রীন্ীয় সগ্তম শতাব্দীতে, আরববাসিগণ 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কারয়া ক্রমে পরাক্রাস্ত হইয়! উঠেন, এবং গ্রীস ও মিশরের বাণিজ্য 
তাহার। হস্তগত করেন। ইহীর, ভারতবর্ষ হইতে পণাত্রব্য ক্রয় করিয়৷ বহুমূল্যে 
ইউরোপীয় বণিকদিগরকে বিক্রয় করিতেন। এই বণিকদিগের মধ্যে ভিনিন এবং- 
জেনোফা খাসি গণই প্রধান। ইহারা আবার এই সকল পণ্যদ্রব্য ইংলও ফ্রান্স প্রভৃতি 
দেশে বহুমুজ্যে [বক্রয় করিতেন। এই সময় হইতে ইউরোপের সকল জাতিই উক্ত 
ৰণিক্দিগকে অধিক মূল্য দিতে অনিচ্ছুক হইয়া, বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে আসিবার- 
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অবলম্বন পূর্বক কর্মান্থরূপ লোকে গমন করিতে থাকেন) অর্থাৎ সেই 
বিরাট আত্মার দেইরূপ বিশিষ্ট স্থানে নীত হুন। সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
এই ত্রিগুণের প্রভাব-বিশেষে জীবাম্মার উদ বা অধোগতি হইয়! থাকে 
শ্রীমদ্তগবদগীতায় উক্ত আছে £__ 

যদ। সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহতৃং | 

তদোত্তমবিদাং লোকানমপান্‌ প্রতিপপ্ভতে ॥ ১৪ 

রজনি '্রলয়াং গত! কর্মমদ্গিযু জায়তে । 


তথ! প্রলীনস্তমপি মূঢ়যোনিযু জায়তে ॥ ১৫ 
(চতুর্দশ অধ্যায় ) 


__অর্থাৎ মৃত্থ্যাকালে, যাহার যেরূপ স্বভাব ও কর্ম-সংস্কার, তাহার তদ্রপ 
ভাবই উদর হ্য়। মুতরাং পুনরাবর্ভনকালেও সেই পূর্ব সংস্কারস 
অস্ূপ স্থানে ন্ন্ম হা থাকে। সহগুণের স্ধিতাবস্থার বৃ হইলে, 


সুপ আবিষ্কারে ক্তদং স্বপন হন। | পর্ব গণের চ্্রই প্রথম এই (উপলক্ষে ১৪৯২ 
শ্বাইান্ষে কলম্বন আমেরিক। আবিদ্ধার করেন। পরে ১৪৭৭ খ্রীষ্ঠার্ে ভাক্কোডিগাম। 
দক্ষিণ আফিক! প্রক্ষিন করিয়া ভারতে আমন পূর্বক উত্তর-পশ্চিন উপকূলে বাণিজ্য 
স্থাপন। করেন। এইরূপে ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরানী ও ইংরাজাদি জ।তিগণের ভারত 
আগনণের হু5ন।হগ। হংলডের এক বণিক ন'প্রবাঁ ১৫৯৯ খ্রীষ্টন্দে ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে রাজকীয় শক্তির নিকট হইতে নন্দ প্রাপ্ত হইয়। “ইষ্-ইত্ডিয়। কোম্পানী” নাম 
ধারণ পূর্ববক ভারতে আমির! সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট বাণিজ্য করিবার অনুমতি 
লাভ করেন। পরে ইহার! হরাটে কুঠী নির্মাণ করিয়া! বাণিজ্য করিতে থাকেন । 
১৬৩৪ খ্ঠাবে সম্রাট শাহজাহান ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেওয়ায় 
তাহার! পিল্গী, হুগলী ও বালেশ্বরে, এক একটি কুটি নির্মাণ করেন। পরে 
সম্রাটের কণ্। জাহানারাকে আরোগ্য করায় মান্দ্রজে একট ছূর্গ নির্মাণের অনুমতি 
পান। তৎপরে আগ্ন-রক্ষার্থ বর্তনান কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম্‌ ছুর্গ নির্মাণ করেন। 
ভারত এই সময়ে নান! জাতির সংআবে ও তাহাদের পরস্পর অস্তবিদ্রোছে অতিশয় 
বিশৃষ্পূর্ণ; অবমন্ন প্রা ও জদ্রানতমপাচ্ছন্ন 

এই নময়ে ইউরোপীয় জাতি সকলের মংধা ইংরাঞ্জ জাতিই ভগবৎ -- প্রেরণায়, ভারতে 
প্রতিষ্ঠিত হন এবং ভারতের সেই মুমূর্ধ অবস্তায় পুনর্গীবনদায়ী অনেক উন্নতী বিধান 
করেন। তন্মধ্যে অল্জান তমমাচ্ছন্ন এতিহামিক তত্বের উদ্ধার, সনাতন ধর্ঘমাদির 
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সবর্গতোগাদি হয়, রজোগুণের*বদ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে, কর্্াদক্তের গৃহে 
জন্ম হয়, ও তমোগুণের বদ্ধিভাবস্থায় মৃত্যু হইলে, মূঢযোনি অর্থাৎ পশ্বাদি- 
যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। সুতরাং ষতকাল পর্য্স্ত না, কামনার 
পরিতৃপ্বি সাধিত হয়, ততকাঁল, কর্ণা-সংস্কার-প্রতিফলিত হুক্মশরীরকে 
স্থলশরীর গ্রহণণান্তর বার বার, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা! তৃষ্ণাদি ন্ত্রণা ভোগ 
করিতে ভয়, ইহা আধ্যশান্ত্ে প্রমাণিত হইয়াছে । আর্্যগুরুগণ অধিকস্ত, 
সুক্স ও স্থুলশরীরকে শিশ্লেষ্গ করিয়। যে চতুবিংশতি-তত্বের আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা! চিত্রে প্রদর্শিত হইলেও সহজ বোধ করিবার জন্ত পর 
পৃষ্ঠায় একত্রে লিপিবদ্ধ হইল £-- 


রক্ষণ ও পুরব-গরনষ্ট একচ্ছত্র রাজ-শকতির প্রতিষ্ঠান এই করটিই প্রধান। ইংরান্ধ 
জাতি প্রর্ৃতই বহু সদ্‌গণ আয়ত্ব করিয়া, বিধাতার স্তায়-সঙ্গত বিধানে, জগতে অতুল 
আধিগত্য বিগ্তার করিতে পারিয্াছেন। 
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সাহবন মার্প--প্রদগিত পঞ্চভৃত ও তজ্জাত পঞ্চ তন্মাত্র বা 
গণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয ও পঞ্চ কর্ণেকজরিয়, এই বিংশ তত্বের দ্বার! স্থল শরীর 
গঠিত হয় এবং অবিনাশী বিরাট আত্মার, অংশরূপী, সরাটু অহংকার, 
মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই চাঁরিটির সমষ্টিই ুক্ম-শরীর। কামনারূপিনী 
অবিস্ত৷ মায়ার দ্বারা, এই চতুধিংশতি তব্ব-বিশিষ্ট হুমম ও স্থূল শরীরের 
সমন্বয় সাধিত হইয়! মানব দেহ, তথা জীবদেহ গঠিত হয়। কামনাত্যাগ 
* থা মোক্ষলাভেই ুশ্ম শরীরের, স্থলশরীর-গ্রহণ নিবারিত হয়। ধর্ম, 
অর্থ ও কামের ভোগে, পরিতৃপ্ত হইতে না পারিলে, কামনাত্যাগ ব 
মোক্ষলাভ করা অমস্তব। কিন্তু এই কামনাত্যাগও সাধন-সাপেক্ষ। 

মোক্ষে লক্ষ্য থাকিলে, এবং উহ্থা লাভের জন্ত সাধন মার্গ অবলম্বন 
করিলে, তবে ভোগে পরিতৃপ্তি আসে; নচেৎ মোক্ষে লক্ষ্যহীন ব্যক্ি- 
গণের ভোগে পরিতৃপ্তি আশা দূরে থাক্‌, তাঁহার! দিন দিন ভোগের 
দাস হইয়া পড়েন। প্রমাণ, ম্বরূপ আধুনিক কালে, এইরূপ লোকের 
অভাব নাই। আত্মজ্ঞানহীন ইহ-সর্বন্ব-স্তানবিশিষ্ট এই বিলাস-ভোগের 
যুগে, কেহ কেহ মোক্ষ-সাধনকে কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিবার 
সাহসও করিয়! থাকেন। কেহ কেহ আত্মার অস্তিত্ব, ও অবিনম্বরত্ব 
উপেক্ষা পূর্ববক, বিলাস পঞ্কে নিমজ্জিত হইবার হবিধা করিয়া লয়েন। 
কিন্তু তাহারা যদ্দি কিয়ংকালের জন্ত, এহিকবাসনা-বিমুক্ত হইয়া, 
চিত্তের স্থৈরধ্য-সাধন পূর্বক, স্বীয় মনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, মৃত্যুর পর কামনা-বিদগ্ধ আত্মার 
অস্তিত্ব থাকে। 

নিদ্রিতাবস্থায়, জীবগণের স্থুলদেহ নিক্ষিয়, এবং হুক্ম দেহাত্তর্গিত 
মন, বুদ্ধি ও চিত্ত, অহংকারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া, অবশিষ্ট একমাত্র টৈতন্ত- 
স্বরূপ সরাটু অহংকার বা জীবাত্মা, তদীয় স্কুল দেহের সহিত প্রাণের 
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ক্রিয়া বর্তমান রাখিয়া, যেমন নিদ্রান্থথ অন্থভব করেন, এবং যখন 
কারণ বশে আবার, মন ও আত্মার সহিত সক্রিয় হইয়া পড়েন, তথন 
্বপ্লাদি দর্শন অথবা নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেইরূপ মহানিদ্র, মৃত্যু, বা স্থুলদেহ 
ত্যাগ হইলেও, জীবাস্মা! স্বীয় কর্ম-প্রতিফলিত-সংস্কার-জনিত স্থুখ ও 
£খাদি ভোগ করিতে থাকেন। যখন নৈসগিক কারণ বশে, সেই 
সেই আত্মাতে, পুনশ্চ মনের উদয় হয়, তখন অতৃপ্ধ কামনা তাড়িত 
হইয়া, বুদ্ধি ও চিত্ত সহ্‌ প্রথমে, হুক্ম শরীর ধারণ করেন। পরে 
তদনুরূপ প্রক্কৃতি বিশিষ্ট জীব বা পিতা মাতার হুক্ষুশরীর অবলম্বন 
পূর্বক, তদীয় স্থূল শরীর হইতে স্থীয় স্থলদেহ গঠন করিয়া, পুনম গ্রহণ 
করেন, তাহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ধাহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিদধিক 
চিন্ত/ করিয়াছেন, তাহাদের স্বীয় মনই, এ নিষয়ের সমস্ত মীমাংসা করিয়। 
দেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদের এ চিন্ত। করিবার সামর্থ বা 
অবসর নাই, তাহার! পাশব বোনি হইতে, অত্যন্পকালই মনুষ্য যোনি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে, তাহাদের উক্ত চিন্তান্রূপ মনঃ- 
সংঘম করিতে বিলদদ আছে, সুতরাং তাহাদের কথা স্বতন্ব। মানুষ, 
পণ্ড, পক্ষি, কীট পতঙ্গাদি, সকল শ্রেণীর জীবাত্বাই এইরূপে পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করিতেছে, এবং কেহ শিক্ষকতা না করিলেও, পূর্ববজন্মের 
কর্ম সংস্কার-গত, প্রকৃতি ভাগ্য ও লাভ করিতেছে । সুতরাং জীবাস্মা- 
রূপী, অবিনশ্বর আম্মার, বার বার এইরূপ জন্ম-ৃত্যু-ক্ষুধ-তৃষ্ণাদি 
যন্ত্রণার প্রশমনার্থে, ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তি ও মোক্ষ সাধন পূর্বক, 
চতুর্র্গ লাভ করাই থে বাঞ্চনীয় এবং পরম পুরুতার্থ, তাহা বলাই বাহুলা। 
ধে কোন ধর্মীবলঘীই হউন, আম্মার অবিনশ্বরত্ব বাহার স্বীকার 
করিয়াছেন, তীহাদের ইহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। এই 
চতুর্র্ণ সাধনই সার্বজনীন গন্থা এবং তন্মধ্যে মোক্ষই যে সার্বজনীন 


তৃতীয় অধ্যায় ৫১ 


চরম লক্ষ্য, সর্বরধন্ সমন্বয় করিয়৷ এই ক্ষু পুস্তকে তাহা! সংক্ষেপে 
বিচারিত হইল। 

আর্ধ্যগুরুগণ অধ্যাত্ম-জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করিয়া জগৎকে 
দেখাইয়াছেন যে, এই বিশ্ব ব্রদ্ধাগুই, সগুণব্রক্ধ ও মহাপ্রকৃতির রূপ। 
ইহার অস্তিত্ব ও বন্ততই ব্রন্ধ, এবং রূপ, গুণ ও ক্রিয়া! শক্তিই প্রকৃতি । 
ইহারাই বেদান্তের ব্রহ্ম এবং মায়া, সাংখোর পুরুষ এবং প্রকৃতি শাক্তের 
* শিব ও শক্তি, বৈঝবের বিকু ও লক্ষী। ইহারাই মহত্ববলোকে 
লীলা নিরত হইয়া, তদগ্জজ, দহ, রজ ও তমোগুগ দ্বারা, তদীয় বিরাট্‌ 
আয্ম! বাঁ অহংকার হইতে, পঞ্ভৃতাদিক্রমে, অপর! প্রকৃতিউপহিত 
বিশ্বরচনা করিয়া পরাপ্রক্কতির লীলাস্থপ জীব-জগতে বহুমুখীন হইয়া, 
ঢুরাণীলক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর, বে মানব জাতিরূপে পরিণত হইলেন? তাহা! 
হুঙ্মা ও স্থণশরার, এবং বিভিন্ন প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট এক একটি, শিব-শক্তিরূগী 
সরাট্র-অহংকার, ব1 জীবা্মা, অথনা পুরুষকার | স্বাধীন, স্বতন্ত্র, ও 
সরাট-মহংকার রূপে, যেন নিঙ্গ নিন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাও বা দেছের, এক 
একটি ঈশ্বর রূপে প্রতীয়মান হইয়া, এক ব্রঙ্গ বহু হইলেন। সরাট্‌ 
জীবাত্মাগণ এইরূপে লীলারত হইপ্না ক্রমশঃ, এই জ্ঞান লাভ করিলেন 
যে, এই সরাটের পুনশ্চ বিরাটত্ব-সাধনই, তাহাদের চরম লীলা ও 
পরিণতি । অর্থাৎ মহামায়ার অংশজ! অবিদ্া ও বিছ্বা। মায়ায় প্ররোচনায়, 
তাহার! বর্তমানে যে অবস্থায় উপনীত, চতুর্বন্তরত ধর্ম অর্থ ও কামের 
পরিণতি ও পরিতৃপ্বিতেই সেই জৈবিক গতির পরিণতি, এবং সে গতির 
পুনরধোগতির বিরতি, একমাত্র মোক্ষে। 

গুক্তু-কল্শ- এই চতুর্বর্থ ফল কিরূপে লাভ হইবে এবং 
ইহার প্রকুষ্ট পন্থ। কি? আধ্যশাস্ত্র ইহার উত্তরে বলিয়াছেন £-_ 

“মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থা: 


€২ ব্রহ্মময়ী 


এই মহাজন কাহার1? যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচন! 
করেন বা এই ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী ত্াহারাই ইহার মহাজন। তীহার! 
যে পথে গিয়াছেন অথবা! যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথই প্ররত 
পথ। তাহার! কাহার? তাহারাই গুরু। পিতা, মাতা, শিক্ষাদাতা, 
ও দীক্ষাদাতা। ইহারাই মহাজন। ইহারাই মানুষকে, এজগত দর্শন 
করাইয়া থাকেন। ইহারাই, সাধককে আত্ম-সাক্ষাৎকা রী জ্ঞান প্রদান 
করিয়া, তীহ'দের সরাট-অহংকারকে বিরাট অহংকারের সহিত, ব 
জীবাত্মাকে, পরমাত্মার সহিত, অথবা পুরুষকারকে দৈবের সহিত 
ংযোগ সাধনপূর্ববক, চতুরর্গ ফল প্রদান করেন। (চিত্রে দরষ্টর্য ) 
দেহরপ ক্ষুদ্র-ব্রহ্ষাপ্ডের সহিত বৃহৎ ব্র্গাণ্ডের সমন্বয় সাধনপুর্ব্বক, এই 
ক্ষুদ্র মানুষকে অনন্ত জ্ঞান, শ্ব্ঘ্য 'ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী করিয়া, 
ক্রমশঃ ভগবৎ পদে অধিট্িত হইবার পন্থা ইহারাই শিক্ষা দেন। বিশ্বাস 
ও ভক্তগুণের উদ্রেক করিয়া, ইহাঁরাই জীবকে শিব করিয়া দেন। 
কেবলমাত্র উপযুক্ত সাধকগণ সাঁধারণে ভাগ্রকান্ত, এই জ্ঞান গুরু- 
কুপাবলেই লাভ করেন। গুরু প্রদর্শিত গন্থান্ুসরণে বিরাটের সহিত 
সরাটের এই যে সংযোগ সাধন, ইহারই নাম যোগ-সাধন! | তন্ত্রাদি 
আগম শান্দমূহ, এই ত্রঙ্াভিগমনের পন্থা উদ্ভাবিত করিয়া, এ ব্ষিয়ের 
চরম শিক্ষ! প্রদান করিয়াছেন। 

গুরু কৃপায় শিক্ষা দীক্ষা্দি লাভ করিয়া, সাধনমার্গ অবলঘবনপূর্ব্বক, 
সুপ্ম শরীরকে স্থূল শরীর হইতে বিশ্লেষিত করিয়া, বিরাটে বা ব্রহ্দে, 
সংযোগ সাধনই, যোগ-সাধন। এ বিষয়ের বিশদ বর্ণন| এস্থলে অসস্তব, 
পরস্ধ যোগ ও ত্তরশাস্্র সমূহে দ্রষ্টবা, এবং গুরুক্কপালভ্য। তবে সেই 
বিজ্ঞান-সন্মত গ্রক্রিয়াগুলি এস্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে মাত্র। 

ম্মোগতত্ব-- প্রথমে পুর্বাজন্মের গাশব-বৃত্তি-হুচক, আহার, নিদ্রা, 


তৃতীয় অধ্যায় ৫৩ 


ভয় ও মৈথ্নাদি বৃত্িচতুষ্য়কৈ পরিমিত করিতে হয়। ইহাকেই 
মিতাচরণ বলে। মিতাচারই মনুঘ্যত্ব লাভের প্রথম সোঁপান। সনাতন 
ধর্মে ইহারই নাম ত্র্ধচ্ধয। ইহাতে শরীর রোগশৃন্ঠ, কর্মক্ষম, ও মন 
চিন্তাধ্ীল হইয়া বিবেক-্ঞানের উদয় হয়। পরে বিবেক-বিচার, 
সংশিক্ষা, ও সংবি্ান্থণীলন দ্বারা, কান, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, ও 
মাৎসধ্য এই ষড়রিপুর দমন করিতে পারিলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্য নামে 
গণা হন। তৎপরে, বহুকাল-প্রচলিত ও ম্ুপরীক্ষিত কতকগুলি 
কৌশলের দ্বারা সুক্-শরীরকে স্থুবশরীর হইতে বিশ্লেষিত করিতে 
পারিলে, গৈবিক-স্বাধীনত৷ ও সান্বিকভাব লাভ হয়) এই কৌশলই 
যোগাভ্যাস। যোগের অঙ্গ অষ্ট প্রকার! এ সম্বন্ধে, মহ্রধি পাতগ্রলির 
যোগসথত্র হইতে, কিঞ্চিং উদ্ধৃত ও প্রদণিত হইল। ইহা! ষড়দর্শনের 
অন্তর্গত একখানি দর্শনশান্ত। 
যম, নিয়মাসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার 1 
ধারণা ধ্যানসমাধয়োষ্টাবঙ্গানি ॥ 

ধম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, 
যোগের এই আটটি অঙ্গ। 

তত্রাহিংসাসত্যান্তেয় ব্রহ্মচর্ধ্যাপরিগ্রহা যমাঃ 

অহিংসা, দত্য, অচৌর্ধয, বরহ্মচর্ধ্য, ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম। 

শৌচ, সস্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ 

শৌচ (বাহৃগুদ্ধি) সস্তোষ ( অন্তঃশুদ্ধি) তপঃ ( গুরোপদিষট ক্রিয়া ) 
্বাধ্যায় ( দেহমধ্যে কার ধ্বনিশ্রবণ ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান, (পরম গুরু 
ঈশ্বরে মন সংযোগ ) এই পাঁচটি নিয়ম। 

তত্রস্থির স্খাসনম্‌ 


৫৪ ব্হ্মময়ী 


যে আসনে মন স্থির হয় ও ন্ুখামুভব হয়, তাহাই অবলঘ্বনীয় 
(গুরোপদেশসাপেক্ষ ) 

এইরূপে আসন-সিদ্ধি হইলে ঘন্্-ভাবের অনভিঘাত হয়, অর্থাৎ 
শীতো্, ক্ষুৎপিপাসাদির অনুভব হয় না। 

তম্মিন সতিশ্বাস প্রশ্বীসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। 

তৎপরে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ারগতি-বিচ্ছেদরূপ কৌশল অভাস করাই, 
প্রাণায়াম। অষ্টাঙ্গ ফোগের মধ্যে, প্রাণায়ামই অতি শ্রেষ্ঠ। প্রাণায়াম . 
ক্রিয়ার সামর্থ লাভ করিবার: জন্যই, যম, নিয়মাসনাদি অঙ্গের সাধনা 
করিবার আব্তক হয়। দ্বিজাতির উপনয়ন-সংস্কারের সময় হইতেই 
সহজভাবে, এই প্রাণায়াম অভাস করিবার বিধান আছে। প্রাণায়ামের 
ফল, প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। এইগুলি যোগ বিস্ৃতির 
আঅন্তর্গত। 

স্ববিষয়৷সম্প্রযোগে চিত্তস্ত স্বরূপান্ুকাঁর * ইবেন্দরিয়াণাম্পত্যাহারঃ 

প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে মশ্প্রয়োগাভাব অর্থাৎ শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধাদিতে প্রয়োগের অভাব হইয়৷ অগত্যা! চিত্ত. 
স্বরূপমাত্র অনুকারী হইয়া যায়; ইভারই নাম প্রত্যাহার। 

দেশবন্ধশ্চিত্তস্ত ধারণা 

পূর্বোক্ত স্বরূপমাত্রে অধিটিত চিত্তের ) নাভিচক্রে, হৃদয়ে, কুটস্তে, 
নাসাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, বা কোন এক প্রতিমা, শিলাদি বাহা বিষয়ে, 
একাগ্রতা স্থাপনই ধারণা। 

তত্রগ্রতোয়ৈকতানতাধ্যানম্‌ 

উক্ত প্রকারের বদ্ধিত ধারণা-শক্তির দ্বারা, উল্লিখিত স্থান বিশেষে, 
(বথার চিত্তের ধারণা সাধিত হইয়াছে, তথায়, ) প্রত্যয়ের একতানতা, 
অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিতির নাম ধ্যান। 


তৃতীয় অধ্যায় ৫৫ 


তদেবার্থ মাত্র নির্ভীসং শ্বরূপশূন্তমিৰ সমাধিঃ 
ধ্যাত (মন) ধ্যয় (ব্রহ্ধ) ও ধ্যান (উক্ত ক্রিয়।) একই বোঁধ 
হইয়া স্বরূপ শুস্তের স্াঁয় একমাত্র ব্রহ্মতাবই সমাধি। 
ত্রয়োমেকত্র সংযমঃ। 
ধ্যান, ধারণা ও সমাধি একত্রিভৃত করিয়া কোন এক বিষয়ে 
আরোপ করার নাম সংযম। 


তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ 

এই সংযম জয় করিলে প্রজ্ঞার আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যে 
বিষয়ে সংযম কর! যায়, সে বিষয়ের সমূহ তত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে, এযাবৎ যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ তত্বের 
'আবিফার হইয়াছে ও হইতেছে, সে সমস্তই এই প্রজ্ঞালোক-সম্ভৃত। 
যেকোন ধন্মাশ্রয়েই হউক, এই প্রজ্ঞালোকই মনীিবর্গের সার সম্পত্তি। 
ধর্মবিশেষে যদিও যোগ-সাধন প্রক্রিয়ার প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তত্রাচ মনের 
একাগ্রতা-সাধন করিবার পন্থা, সকল ধর্মশাস্ত্রেই প্রদণিত হইয়াছে; এবং 
তদনুরূপ প্রজ্ঞালোকও, সেই সমস্ত মনীযিগণ লাভ করিয়া নান! তত্বের 
আবিষ্কার করিতেছেন। 

পাতগ্জলাদি যোগ-শাস্ত্রে, এই সংযম প্রয়োগ দ্বারা, নানারূপ অলৌকিক 
শক্তি, অষ্টেঙ্যা, এবং বহুল প্রাৃতিক-তত্ব জ্ঞান লাভের পন্থা উল্লিখিত 
আছে;কিস্ত সে সমস্তই গুরোপদেশ সাপেক্ষ, স্থতরাং এস্থলে তাহার 
আলোচনা অনাবস্তাক। ভারতে যোগ-শাস্্রীয় গ্রন্থের অভাব নাই, ইহা 
ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। কালপ্রভাবে তাদৃশ গুরুর সর্বত্রে প্রাহুর্তাৰ 
না থাকিলেও, একেবারে অভাব নাই। দ্বিজীতিগণের শৈশবকালে 
উপনয়ন-সংস্কারের সময়, ষে প্রণীয়ামাদি ক্রিয়ার শিক্ষা দেওয়া! হইয়া 
থাকে, বয়ঃকাল পর্য্যন্ত ধাহারা এতবৎ তাহার অনুশীলন করিয়া 


৫৬ ব্রহ্মাময়ী 


আদিঙ্বাছেন, তীহারা যোগ-বিজ্ঞান' রাজ্যে অনেক অগ্রসর 
হইয়াই আছেন। শাস্ত্র ও গুরু-সাহায্যে, তাহাদের অধিকতর অগ্রসর 
হওয়া কঠিন নহে। এ অ্গতে অভাব কিছুরই নাই, কেবল অভাব 
ক্রিয়া-শক্তির ও অভাব প্রক্কৃত মানুষের । বহুকালব্যাপী অনুশীলনের 
ফলে, যোগ-বিজ্ঞান, ব্রহ্মদেশের একমাত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে । 
ক্রীড়া, কৌতুক ও ব্যসনোন্মন্ত যুবকদিগের ক্ষণিক অনুষ্ঠানে যোগ-বিজ্ঞান 
আয়্ত্তিভূত হইবার নহে। 

যোগ-বিজ্ঞানের অচিস্ত প্রভাব অনুধাবন করিলে. এই বিংশ শতাব্দির 
বিলাস ব্যসনও তুচ্ছ বলিয়া, অনুমিত হইতে পারে। 


১৮৩৫ থুষ্টা্ে লাহোরে, হরিদাস যোগীর যোগ-শন্তর অলৌকিক 
প্রভাব দর্শনে, মহারাজ রণজিৎ মিংহ, লর্ড উইলিয়ম বেশিক্ক, ম্যাকৃনাটন্‌, 
ডাক্তার মরে ও জেনারল ভেঞ্চুরা প্রমুখ, প্রায় ছয় শত ইউরোপবাদী 
বিস্মিত হুইয়াছিলেন। হিমালয়বাসী মহাজ্মাগণের যোগ-বিজ্ঞান দর্শনে, 
আধুনিক থিয়সফিষ্ট সোসাইটার সৃষ্টি হইয়াছে! পূর্বোক্ত যুবকগণের 
বি, এ, পাশ করিতে যে সময় ও একাগ্রতার আবশ্তক হয়, যোগের সার 
প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে, ততদুর আবশ্যক হয় না। অধিকন্ত ইহা দীন 
দরিদ্রেরও স্বলত | কষ্টকর প্রাণায়াম অবিধেন্_ 


বালবুদ্ধিভিরঙুল্যানুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্রমবরুধ্য 
যঃ প্রাণায়াম ক্রি়তে সখ খলু শিষেঃ ত্যজাঃ 
(খখেদ ভাষা ) 


বালকবুদ্ধি-বিশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষান্থবীশ্দিগকেই অন্ধুলীঘয়এবং অনুষ্ 
দ্বারা, নানিক| ছিদ্র বন্ধ করিয়! গ্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিক্ষা দেওয়া 
হয়, কিন্তু ইহা! শিট বা সাধকদিগের ত্যজ্য। 


তৃতীয় অধ্যায় ৫৭ 


রেচকং পুরকং শ্যক্ত।1 সৃখং যদ্ধায়ু ধারণম্‌ । 
প্রাণায়ামোংয়মিত্যুক্ত স কেবল ইতি স্মৃতঃ | 
শিক্ষানবীশদিগকে প্রথমে, অবশ্ত অস্ুল্যাদির দ্বারা নাঁসিকাচ্ছিত্র 
অবরোধ পূর্বক প্রাণায়াম আভাস করিতে হয়, কিন্তু অভ্যন্ত হইলে 
রেচক পুরক ও কুস্তক ন| করিয়া, সুখের সহিত যে বামু ধারণ সেই 
প্রাণায়ামই কেবল প্রানায়াম। ইহাই "কৈবল্য”। এ সমস্ত বিষয়ের 
প্রকৃত জ্ঞান গুরুকপালভ্য। আন্তরিক ইচ্ছ! ও চেষ্টা থাকিলে, যগাসময়ে 
মদগুরু লা হয়, ইহাই সাধুগণের মভিমত। কর্ণেল অলকট্‌ ও ম্যাডাম 
ব্লাভাাক্সি একমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টার বলে, যখন ভারতীয় গুরু লাভ 
করিয়াছেন, তখন ভারতীয় নরনারীর গুরুলাতের চিন্তা কি? 
যোগ-সাধনার জন্য সাধারণ মানবের বনে বা পর্ধতগুহায় যাইবার 
আবশ্যক হয় না। গৃহস্থ আশ্রমে স্বজন পরিবেষ্টিত হুইয়া, গুরোপদেশ 
মতে, সময়ের কিঞ্চিৎ সুব্যবহার করিলেই, যথেষ্ট হইবে। এতদ্বারা ধর্ম 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গই লাভ হইবে। প্রকৃতপক্ষে যোগের সার 
প্রাণায়াম ক্রিয়া, অতি স্বাভাবিক কেবল স্বীয় শ্বাস-প্রশ্বীসের উপর লক্ষ 
রাখিলে, প্রণায়াম শ্বতঃইসাধিত হয়। নিশ্বাস শ্বাসরূপেন মস্ত্রোহয়ং 
বর্ততে প্রিয়ে (শিব উক্তি ) 

“দেহে আমি* বোধ ত্যাগ করিয়া, “শ্বাসে আমি” বোধ করিতে 
গারিলে, ক্রমশঃ অস্তৃষ্টি ও আত্মদশন লাভ হয়। প্রকৃত পক্ষে *শ্বাসই 
আমি” শ্বাম আছে তাই পদেহ আমি” আছে এই শ্বাস যখন ন! থাকে 
তখন কোথায় “দেহ” আর কোথায় "আমি”। শ্বীপের দ্বারাই, 
দেহের সহিত আমার সধন্ধ আছে। শ্বাস স্থির হইলে, মন স্থির 
হয় এবং মন স্থির হইলেই উহা! আত্মায় পরিণত হইয়! যায়; ইহাই 
“আত্মসাক্ষাৎকার”। ও 


৫৮ ব্রন্ষময়ী 


গুরোপদেশ মতে, বিশিষ্ট শ্বাস ক্রিয়), অর্থাৎ প্রণায়াম সহযোগে, 
শ্বাস বায়ুমণ্ডলি, বা ষটচক্রের অবস্থানগুলি জ্ঞাত হইয়া , উহাদদিগকে 
ভেদ, বা কুগুলিনী শক্তিকে লইয়া, এ সকল স্থানে আরোহণ এবং 
অবরোহন করাই যোগক্রিয়।। এই ক্রিয়া সাধন দ্বারা মানুষ, নির্ববাধি- 
দেহ, অনন্ত জ্ঞান, এবং সমস্ত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইতে 
পারেন। শিব-সদৃশ, পরম পুজনীয় মদীয় পিতাঠাকুর মহাশয়, তাহার 
ভাবী মৃত্যুর দিন-নিদ্ধারণপুর্বক, ৬কাশীধামে দেহ রক্ষা করিবার মানসে, 
আমাদিগকে সমস্ত বিবৃত করিয়া, এবং বিদায় লইয্ল! কাশীষাত্রা করেন, 
এবং নির্ধারিত দিবসের মধ্যে দেহরক্ষ! করেন, তাহা! আমরা এবং 
আমাদের গ্রামস্থ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়্াছেন। ইহ! মাত্র দশ 
বৎসরের কথা। 


পর্স- যোগসাধন দ্বারা স্ুলশরীরের ক্রিয়া! হাসপ্রাপ্ধ হইয়া, 
হুঙ্ষ-শরীর বা মন, নির্বাত দীপশিখার যায় স্থিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার 
ক্রিয়া সমধিক বিকশিত হয়। এই ুক্ম শরীরের ক্রিয়াই চিন্তা ক 
ধ্যান। সাধক তখন ধ্যানযোগে, স্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক জগতের 
সমস্ত রহন্ত জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়া, নির্ণীত সতা-পথ বা চতুবর্ম লাভে 
অগ্রসর হন। এই সময়ে সাধক গুরুকপ'য়, সাধক ও গুরু, সরাট ও 
বিরাট অহংকার, জরীবাস্মা! ও পরমান্মা, জীব ও ঈশ্বর, পুকষকার ও 
দৈব ইত্যাদি দ্বৈতভাবের সমন্য় 'অনুন্ভবপুর্ব্বক, তত্বমমি ভাবের উদয়ে, 
লক্ষীভূত চতৃরর্গের প্রথম ফল, ধর্ম লাভ করেন। চুরাণী লক্ষ যোনি 
অতিক্রমণকালে বে সকল জৈব-ধর্ম আশ্রয় হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার 
পরিণতি প্রাপ্ত হইল। এই ধর্শই মানবের লৌকিক, সামাজিক ও 
সাম্প্রদার়িকাদি ধর্মের চরম পরিণতি । 

ধন্দ শবে গুণ বুঝায়। চরাচর বিশ্বে, যে পদার্থ যেরূপ গুণানিত, 
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তাহাই, তাহার ধর্্ম। পঞ্চ” তন্মারই পঞ্চভূতের ধর্থা। মৃত্তিকা-স্থিত 
বীজ হইতে উদ্ভূত হইয়া, যথাকালে, স্বীয় গুণানিত ফল, ফুলাদির 
উৎপার্দনই, সাধারণ উদ্ভিজ্ঞ জীবের ধর্্ম। আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুনাদি 
বৃভ্তিচতুষ্ঠয়ের অধীন হইয়া, চলচ্ছক্তিমান এবং ক্রিয়াশীল হওয়াই, স্বেদজ, 
অওজ, ও জরায়ুজ জীবের, জৈব-ধর্ম। এতদতিরিক্ত ভ্ঞানলাভপুর্ব্ক, 
চরম পরিণতিপ্রাপ্ত ভীব-_কেবলমাত্র মনুষ্জাতিই লৌকিক, সামাজিক, 
বা সাম্প্রদায়িকাদি ধর্ঘমাবলম্বনে, ব্হ্মচর্ধ্য ও গারৃস্থ আশ্রম হইতে সাধন! 
আরম্ত করিয়া, তরহ্ম বিছ্যালাভপূর্বক, কালে এই সার্বজনীন ধর্মের 
অধিকারী হইতে পারেন) পাশবজাতি হইতে মনুষ্যজাতির ইহাই 
বিশ্ষত্ব। ব্রঙ্গজ্ঞান মুলক এই সার্বজনীন ধর্মলাভ হইলে, হিন্দু 
মুসলমান, খুষ্ট, বা বৌদ্ধাদি ধর্মে আর কোন ভেদাভেদ অনুভূত হয় ন!। 
এবং কীট পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট জীবেও, আত্মানুভূতি হয়। 

ভগবান শ্রীত্রীরামকুষ্ট, পরমহংসদেব, একাদিক্রমে হিন্দু, মুসলমান, 
খুষ্ট ও বৌদ্ধাদি, সকল ধর্মের সাধন ও সময় করিয়া, এই আদি, সনাতন, 
ও সার্ধজনীন ধর্মেরই, পুনঃগ্রতিষ্ঠা করিয়। গিয়াছেন। ভোগের রাজ্য. 
্বার্-সাধন উদ্দেশ্ত্রে, ধাহার! জ্ঞান-বিজ্ঞান বহিভূতি গৌড়ামি অবলম্বন 
করিয়া, স্বীয় ধর্ম কলঙ্কিত করেন, এই সার্বজনীন ধর্ম, তাহাদের পক্ষে 
্বার্থহানিকর হইলেও, যীহার। ত্যাগের রাজে মোক্ষফল লা'ভাকাজ্ষী, 
অর্থাৎ প্রকৃতই ইশ্বর-সান্লিধ্য লাভে অগ্রসর-_যে কোন ধর্্মীবলম্বীই হউন 
এই সার্বজনীন ধর্ম, তাহাদের কোন মতভেদ নাই। সৌর, গাণপত্য, 
শৈব, শক্ত, ও বৈষ্ণব এই গঞ্চমত ও এইখানেই একত্ব পাইয়াছে। 
এই খানেই, জীবেদয়৷ ও নামে রূচি এই ছুই মহাসত্য-ভাবের অভিব্যক্তি 
হইয়া, মানবজীবনের সর্ববাদী-সম্মত-সার্থকতা-সাধন-রূপ কর্মের নির্দেশ 
করিয়ছে। এই স্থানে যেমন ধর্মের পরিণতি হইয়াছে, সেইরূপ 
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জৈবিক কর্ম্মও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যািত্য-বিবেক বিচারিত-স্থিরীকৃত 
লক্ষ্যানুযায়ী কর্মুও, এই স্থান হইতে আরব্ধ হইয়াছে । সেই কর্মই 
জাতিবর্ণনির্বিশেষে “জীবে প্রেম ও নামে রুচি ব! ভগবন্তত্তি 1৮ 
এই সর্বজনীন ধর্শণাভই, প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যত্ব লাতের চরম পরিণতি 
বা শিবত্ব পদলাঁভ। শশিবরূগী সগুণ ব্রন্দে, জীব এইন্থানেই সংযোজ্ধিত 
হন। জগতের সমস্ত বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীরও, এইস্থানে ভগবৎ পদ 
লাভ হয়। মহায্তা রামমোহন রায় ও কেশবচন্ত্র সেন 'এই ধর্ম্মভাব 
অন্ুতব করিয়াই, মনুষ্যজাতিকে এইখানে আকুষ্ট করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, 
ৃষ্ট, মহদ্মদাদি, ভগবান প্রমুখ-অবতায়গণও এই ধর্মাভাবই, মনুষ্য- 
জাতিকে__দেশ, কাল ও পাত্রান্ুরূপ ন্যুনাধিকভাবে, বিতরণ করিয়া 
গিয়াছেন। বান্মীকি, বশিষ্ঠাদি মহুষিগণ, এই ধর্দ্মভাবই নানা! প্রবন্ধে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালমহাত্বে, ইদানিস্তন কালে, মাবশ্তকতা 
উপলব্ধি হওয়ায়, চিমালয়বাসী মহাত্মার নিকটে জ্ঞান্লাভান্তে, মাতম! কর্ণেল 
অলকট ও ম্যাডাম ব্রাভাডাস্কি যে থিওসফি বা ব্র্গবিগ্ভার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন, তাহা এই সার্বজনীন ধর্মেরই অভিব্যক্তি। বিদুধী আনি- 
বেসাণ্ট যে ভবিষ্যা্ন ভোজিনী ব্রক্ষচারিণী হইয়াছেন তাহা ও ইহারই গুণে। 
এই সমস্তই সপ ব্রহ্ধরূপ মহাকালেরই, লীলা। এই নৈসগ্রিক কারণ 
বশতই আজ, এই নগণ্য লোকের লেখনীও, এই মহত্ত্ব উদ্গীরণ 
করিতেছে। | 
অ্থ--বন্ধজ্ঞান মূলক এই পার্বজনীন ধর্্ম-সাধনায় পিদ্ধ হইলে 
পর, চতুবর্গের দ্বিতীয় ফল অর্থলাভ হয়। এই অর্থ গ্রহিক অর্থের 
পরিণতি ব| পরমার্থ। যে অর্থ প্রলন্ধ হইলে, তাহার পদাম্বজে, এ্হিক 
অর্থশালী রাজরাজ্যেশ্বরগণের মন্তকও ভক্তিভরে নত হয়, ইহা সেই অর্থ। 
যে অর্থ লাভ করিয়! ভরহাজ, বান্মীকি, বশিষ্ঠ, বেদব্যাস, নারদাদি 
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মহধিগণ, তৎকালের রাঁজরাজোশ্বরগণকে, অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত 
করিতেন, ইহা সেই অর্থ। যে অর্থের প্রভাবে, প্রতীচ্যের 
মনীষি সেক্সপিয়র, ম্যাক্সমূলার, গ্রাডষ্টোনাদি মহাত্বাগণ, মানব 
সাধারণের নিকট হইতে সম্মানলাভে, তদানিস্তন সআাট সম্রান্তিগণকেও 
পরাগন করিয়াছিলেন, ইহ! সেই অর্থ। যে অর্থলাভ করিতে পারিলে, 
এহিক রাজোরথর্ধ্য সমূহ ধৃলি-মুষ্টিবৎ তুচ্ছবোধ হয়, ইহা সেই অর্থ। যে 
অর্থ লাভ করিয় শ্রীরামকু্চ পরমহংসদেব, বহুমর্থশালীর বিপুল অর্থদান 
প্রত্যাখান করিয়া, “টাকা মাটি মাটি টাকা” বলিয়া গঙ্গাজলে অর্থ 
নিক্ষেপ করিতেন, ইহ! সেই অর্থ। যে অর্থ লাভ হইলে, অষ্টসিদ্ধি 
করায়ত্ত করিয়। মানব, এই নশ্বর জীবনে ভগবান আখ্য। প্রাপ্ত হন; 
ইহা মেই অর্থ। যে অর্থ প্র হইলে, এ্রহিক ধন-সম্পদাদি ও পার- 
লৌকিক জ্ঞান রদ্বাদি এই উভয়েরই, কোন অভাব অনুভূত হয় না, ইহ! 
সেই অর্থ। 

ন্কাহম_ ধর্ম ও অর্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলে, তৃতীয় ফল কাম লাভ 
হয়। জৈবিক কামনার পরিণতি ও পরিতৃপ্রিই এই কাম। জীব 
এই কামনা-শর্তিবিহীন হইলেই, শবত্ব প্রাপ্ত ইন। অর্থাৎ সাময়িক 
বিহীনতায় মৃত্যু এবং সম্পূর্ণ বিহীনতায় মোক্ষ প্রাপ্ত হন। জীবাত্মার 
জীবন ধারণের মূল ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাস, বাহুকালগত আত্মীক সংস্কার ও 
অভ্যাস বসে, শ্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হইলেও, জীবনধারণাকাজ্কিনী 
কামনা শক্তিই যে, সেই ক্রিয়ার মূল কারণ, তাহ! সাধকগণের অবিদিত : 
নাই। ইচ্ছাশক্তি স্বরূপিনী, জগজ্জননী, মহামায়ার, অংশজ! বিস্তামায়াই 
ইনি। এই কামনাশক্িই জীবজগতের অস্তিত্বের অবলম্বন। এই 
কামন! শক্তিই মোক্ষানন্দ ভোগ লক্ষ্য করিয়া, জীবজগতে বহুবূপ ধারণ- 
পূর্বক. চরাণী লক্ষ যোনি ভ্রমণ পথে, মাতৃ ও স্ত্ীরূপ ধারণ করিয়া, 
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চিরসঙ্গিনী হইয়!, জীবাত্মার রক্ষা ও আনন্দ বিধান করিয়াছেন 
জীবাত্বাই শিব, এবং এই কামনাই, শক্তিম্বব্ূপিনী। এই কামনাশক্তির 
প্ররোচন! ও তৃপ্থি হেতু, জীবাত্ম। কতই প্রকার সুখ, দুঃখ ও আনন্দ 
ভোগ করিরা আসিয়াছেন। এক্ষণে ধর্মার্থসিদ্ধ সাধককে, তত্বমসি-জ্ঞান 
প্রনানপূর্বক, এই শতদ্ধা-কামনারূপিনী বিগ্রামায়! অন্তহিতা হন এবং 
মৃলীভূত। ইচ্ছা নক্তিরূপিনী মহামায়ারূপে, সাধককে দর্শন দেন। জগজ্জননী 
মহামায়াকে দর্শন কর! ব্যতীত, এই কামন! পরিতৃপ্তির আর অন্ত উপায় : 
নাই। তাই এখানে, অবিষ্ঞা ও বিস্তা মাঁয়ারপের সংবরণ পূর্বক, 
সাধকের নিকট স্বীয় মহামায়ারূপের প্রকাশ করির। থাকে ন। 

মোক্ষ ম্ব। সাম্সিপ? স্মুক্তি__দেরূপ দর্শনে, সাধকের 
সমন্ত এহিক কামনার পরিতৃপ্তি হওয়ায়, অচিরেই সাধককে সর্ধ- 
জীবলোকাক্স্িত, মোক্ষফল শোভিত, পদ যুগলে আশ্রয় দেন। মোক্ষফল 
লাভ হইলে, সাধকের ইঠলোকে পুনরাধর্তন নিবুত্ত হয়| ধন্ম 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চত্ুর্র্ম ফল-লব্ধ মাধক, তখন সেই চৈভন্তময়ীর 
চরণ যুগল অবলম্বন পুর্ববক, জগজ্জননীর অনন্তরূপ ও অনন্তলীলার দ্ষ্টা 
স্বরূপে মাত্র অবস্থান করিয়া, মোক্ষানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। তগবান্‌ 
পাতগ্রলী এই অবস্থার বর্ণনায় বলিয়াছেন :_“তদ| দ্রষ্টা দ্বরূপে 
অবস্থানম্”"। অধিকাংখ সাধকই ধর্ম, অর্থ ও কামের পুর্ববোক্ রূপ পূর্ণ 
পরিণতি সাধন করিতে অক্ষম হইয়া, কেবল ভক্তিযোগে ইষ্ট দর্শন করিয়া 
কামনার পরিতৃপ্তি সাধন পূর্বক, মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। কলিধুগে 
সল্লাম়ু মানবের পক্ষে ইহাই, প্রশস্ত পথ। এই পথেও ধর্ধার্থ-কামের 
পূর্বোক্ত যোগ-পিহ্তি সমূহ, আয়ত্ত না হইলেও সমূহ জ্ঞান 
অবস্তাস্তাবী । 

ব্রহ্মমর়ীর অনন্তরূপ, শক্তি ও মহিমাপুর্ণ লীল! দর্শনে, সাধক তথন 
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ক্ষণিক মমাধি অনুভব কয়েন। এই জ্ঞান অতি গুহ ও গুরুকুপা 
লত্য। লাধকের এক্ষণে মাতৃদর্শনে সপুুণ ব্রঙ্গলোকের চতু্বর্থ সাধন 
সমাপ্ত হওয়ায়; নিগুণ ব্রদ্মপদাভিলাধিনী শুদ্ধা-ইচ্ছা মাত্রই বর্তমান থাকে, 
এবং সমাধি অবস্থা, ক্রনিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই নিগুণা 
শুদ্ধা-ইচ্ছা প্রবৃত্তি মূলক ন! হইয়! নিবৃত্তি মূলক হওয়ায়, ইহার ছারা 
কোন কম্ম কল হু না হইয়া, পুর্ব মঞ্চিত সদসৎ কর্মফল সমূহের ক্ষয় 
* হইয়া, মাতৃদর্শনের ফল প্রদান করে । 
এতদিনে সাধকের সুক্ষ শরীরের পুর্ণ পরিণতি হওয়ায়, স্থল দেহের 
মমতা হাস-প্রাপ্ত হইয়া, তখন নিগুণ ও নিক্ষিয্ অবস্থাই প্রাপ্ত হইতে 
থাকেন। এ মদয়ে ইচ্ছানত স্থল দেহে, কখন বা সুক্ষদ্দেহে, কখন বা 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমাধির স্বারা স্থূলদেহকে লিঙ্গবৃং প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কুম্্রদেহেই, 
অবস্থান কারতে থাকেন। ইহাই জৈব-ভাব হইতে মুক্তি অর্থাৎ জীবনুদ্তি 
বা নিগুণ এ্রন্মের নমাপবর্তন অথবা সামীপ্য মুক্তি। 
আতোব্া সুক্তিৎ-মোক্ষদায়িনীর চরণ লাভ হেতু সোহং- 
ভাবের দৃঢ়তা হওয়ায় সাধক তখন মহল্লোক বা মাতৃঅঙ্ক পাত করেন। 
ইহাই সালোক্য মুঁক্ত। এই মহল্লোকই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত 
ব্রহ্মা, বিষু ও মহেশ্বরের স্থষ্টি, স্থিতি ও জয় ক্রিয়াত্বক, সগুণ ব্্লোক। 
সাধক তথন এই সগ্ুণ ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত হইয়া, নিয়স্থ ব্যক্তলোকের অর্থাৎ 
£, ভূবঃ ও ভূলোকের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য সাধন করিতে থাকেন। 
কৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্ত ও পরমহংস দেবাদি অবতারগণ, এই লোকে 
ধাডি হইয়৷ জগতের মাময়ীক নব স্বষ্টি সাধন বা জগতকে নবভাবে 
প্রভাবিত করিয়া, ভগবান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আাহুজা-সমুক্তিৎ_এই মাত অন্ক বা মহল্লোকের উর্দদেশ তে 
নি বা অব্যক্তাবস্থার আর্ত । স্তরাং এই স্থানের বর্ণনা অতি 


৬৪ ব্রহ্মময়ী 


সংক্ষেপে বিবৃত হইবে। সাধকের যখন পূর্বোক্ত ব্রহ্মলীলায় পরিতৃপ্ি 
সাধিত হয়, তখন সাধক, গুণাতীত সাধুজয মুক্তি বা "কৈবল্য” লাভ করেন। 
এই অবস্থার সাধক, নিগুণ ব্রক্ষভাব উপলব্ধি করিয়া, মাতৃবক্ষে তন্ময়তা 
প্রাপ্ত হন। যেন সন্তান, ধূল! খেলা ত্যাগ করিয়া, জননীর বক্ষস্থলে 
স্থিত ও তদন্গিভূত হইয়! স্তন্তপানে নিযুক্ত হইল, এবং ধূলা খেলা, সমস্তই 
ভুলিয়া, রাজরাজোশ্বর পিতাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এই অবস্থা ইহ- 
জগতে যেমন অতুলনীয় আনন্দদায়ক, পরমাত্মিক জগতেও তদ্রুপ হওয়ায়, 
সাধক এই সর্কভোগ-পরিতৃপ্ত কৈবল্যানন্দ তাগ করিঝ1, সহজে নির্বাণ 
লইতে চাতেন না। ত্্রলঙ্গ স্বানী প্রমুখ মহাত্মাগণ, এইজন্তই মনুষ্যের 
নির্দিষ্ট পরনায়ুর অতিরিক্ত কাল পর্বান্ত, স্থৃগদেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। 
সাধক প্রবর রাম প্রসাদ এজন্যই বলিয়াছেন £-_ 
নির্বাণে কি ফল বল, জলেতে মিশায় ছল, 
চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাদি ॥ 

নির্বাণ সুক্তিক-_সাবক, স্বীয় স্থুলদেহের অবস্থানূরূপ, জীবন- 
কাল পর্য্যস্, এইস্থানে কৈনল্যানন্দ ভোগে রত ও পরিতৃপ্ত হইয়া, নিপুণ 
বরহ্মপদ্ লানের শুদ্ধা-ইচ্ছাশক্তির, পরিণতি প্রাপ্ত হইলে, বা স্থুলদেহ 'অরক্ষ- - 
নীয় হইলে, মহাসমাধি অবলম্বন পূর্ব্ণক, নির্বাণ যুক্তি লাভ করেন। সাযুজ্য 
মুক্তির মাতৃবক্ষস্থিত সন্তান যেন, মাতৃত্তন্ত পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, মাতৃবক্ষ 
ত্যাগ করিয়া, অনন্ত বিশ্ব-্রন্ষাগুবূপ-সিংহাসন উপবিষ্ট মহারাজাধিরাজ 
পিতার ক্রোড়ে, ক্রোড়স্থ হইলেন, এবং পিতৃপদই, লাভ করিলেন। 
অপূর্ণকাম, বাসনা-বিদ্ক। সদসৎ কর্মফল সঞ্চিত, মৃত্যুময়-ভীত-চিত্ে, 
কাল-কবলিত হওয়া ও চতুর্বর্গাদি বা! মুক্তি নি লাভে, কত প্রতেদ 
তাহা পাঠক অন্মান করিবেন! টি 


পরিশিষ্ট 


সাধকের ক্ষুন্্ ব্রন্ধাণ্ডে, বিপরীত ভাবে চিত্রিত, ষটচক্র সমন্বিত, 
বৃহৎ ব্রদ্ধাণ্ডের অনুরূপ যে প্রণব প্রদশিত হইয়াছে, তাহাতেই. বৃহৎ 
বঙ্গাণ্ডে প্রদশিত তত্ব সমূহের ধারণ| করা, সাধকের দাধনার বিষয়। উহার 
কষুদ্রত্বের জন্ই, তৰ সমূহ বৃহৎ বরহ্ধাণ্ডে প্রদশিত হইয়াছে । বিরাটের 
প্রতিবিম্বই সরাট ; এবং প্রতিবিশ্ব স্বভাবতঃ বিপরীতভাবেই গ্রতিফবিত 
হয়, এই জন্ত উহ্াও বিপরীত ভাবে চিত্রিত। কিন্তু উহার প্ররুত 
দরষ্টা যে সাধক, তাহার পক্ষে উহ! প্রাকৃত এবং অবিপরীত ভাবেই 
বিছ্থমান আছে। কারণ সাধক, উহার অপর পৃষ্ঠ দর্শন করিতেছেন। 
ইছা। শক্ষিতগণকে বলাই'বাহুল্য। এই উভয়ের সমন্বয় সাধনই যোগ 
সাধন। প্রথমাবস্থায় সাধকের ধায়ণ। হয়, যেন স্বীয় সরাট আত্মা ও 
দেহ সেই বিরাটেরই প্রতিবিষ্বঃ ক্রমে সাধনার ছার! ব্রন্গজ্ঞান লাভাস্তে, 
স্বীয় সরাট আত্মার বিরাটত্ব সাধিত হইলে, দেখিতে পান থে তদীয় 
আত্মাই, বিরাট ব্রঙ্ধাণ্ডের প্রকাশক | ক্রমান্বয়ে সরাট ও বিরাট দেখিতে 
দেখিতে, সব একাকার হইয়! সার্বজনীন প্রেম ও ধর্ম মূলক একমাত্র 
রহ্জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে, এবং মুক্তি চতুষ্ঠয় অবলম্বনে নির্বাণত্ব লাত 
করেন- ইহাই চরম সিদ্ধি। 


মাপ্ত 


বিজ্ঞাপন 


বরঙ্গময়ী চিত্র ও পুস্তক বিক্রয়ের জন্ত যদি কেহ এজেন্ট হইতে 
ইচ্ছা! করেন, ভবে কেবলমাত্র প্রকাশকের নিকটে, এতছ্তয়ই পাইবেন। 
বাহার এজেন্ট হইবেন, তীহাদিগকে বথানির্দি্ট মূলো বিক্রম করিতে 
বাধা থাকিতে হইবে, অধিক মূল্য লওয়! নিষিদ্ধ । 

কলিকাতা ও তক্মিকটব্তা স্থানের এজেন্টগণের, ছবি পাইবার খরচের 
সল্পতা, ও বিক্রয়ের আধিক্য থাকায়, তাহার! গ্রত্যেক ছবি |*, ও 
প্রত্যেক বহি 1* এবং ২৫২ টাকায় গ্রতি শত্ত বিক্রয় করিবেন। 
এতদ্ব্তীত ভারতের সর্বত্র, প্রত্যেকথানি ছবি ও পুস্তক 1/০ বিসাবে 
বিক্রেয়। দেবনাগর ও অন্তান্ত ভাষায় এইছবি ও পুস্তক শীঘ্র বাহির 
হইবে। কলিকাতার এজেপ্টগণকে, বিনা খরচে ছবি ও বহি পাঠাইয়া 
দিবার ব্যবস্থা আছে) ভারতের অন্তত্র ভি; পিঃ বুক পোষ্টে, পাঠান 
হয়। ২৫ খানির কম ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। ভিঃ পিঃ তে লইলে, 
মনিঅর্ভার ফি সমেত নিম্মোক্তরূপ খরচ পড়ে। রেলওয়ে পার্শেলে 
পাঠাইিলে তানুযায়ী খরচ পড়িবে। 


ছবি পুস্তক 
২৫ খানিতে 1১/১* ২৫ খানিতে ১৬০ 
৫০ 05 ৫০ * ২/ 
১৪০ ৮১ ১০৪০ * 98৩০ 
প্রাপ্ডিষ্থান্ন। 
শ্ীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 


দেওয়ানজী "ইট, রিষিড়া, হুগলী। 


মাহিয়াট়ী গাধারণ গুন্তকানরয় 
নির্ধারিত দিনের পরিচয় গন্ন 


বর্গ সংখা? পরিগ্রহণ সংখ]... হা 

এই পুস্তকখানি নিয়ে নিদ্ধীরিত দিনে অথবা তাহার পূর্বের 
গ্রন্থাগারে অবশ্থা কেরত দিত হইবে । নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 
জরিমানা দিতে তবে 


নিদ্ধানিত দ্রিন: নিদ্দীরিত দিন নর্দারিত দিন | নিদ্দারিত পিন 
২-১,৭/৭-১) | 
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এই পুস্তকখানি বাক্তি গতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত 


